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রাজসিংহ বঙ্ধিমচন্দ্রের একমাত্র 
এতিহাসিক উপন্তাস॥ আপাত- 
দৃষ্টিতে ছূর্গেশনন্দিনী, মুণালিনী, 
চন্দ্রশেখর, সীতারাম, আনন্দমঠ, 
দেবী চৌধুরাধী প্রভৃতিও ্রতিহাসিক 
উপস্তাস বলিয়া মনে হইতে পারে 
এবং কেহ কেহ এরূপ মতও ব্যক্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে স্বয়ং 
বন্ধিমচন্্রই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া 
গিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 
15] রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের 
ভূমিকায় বন্ধিমচন্্র লিখিরাছেন ঃ 
পিরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পুর্বে কখন এতিহাসিক: উপন্তাস লিখি নাই । 
ছর্গেশনন্দিনী,বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে গুঁতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে 
পারে না। এই প্রথম এতিহাসিক উপন্তাস লিখিলাম।” এ্ীতিহাঁসিক উপস্তাস 
বলিতে ঠিক কি বোঝায় বন্ধিমচন্দ্রের মনে সম্ভবত সে বিষয়ে কতকটা সানে, 
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ছিল। কারণ মৃণালিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রে “এ্তিহাসিক 
উপন্যাস” এই কথা ছু”টি ছিল, পরবর্তী সংস্করণে তাঁহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। 


অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন £ “পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠ বা দেবী 


চৌধুরাণীকে ‘ওঁতিহাসিক উপন্তাস’ বিবেচনা না করিলে বড়ই বাধিত হইব ৷” 

সুতরাং প্রথমেই এই প্রশ্ন মনে উদ্দিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত 
এতিহাসিক উপন্যাসের কি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন । দুঃখের বিষয়, তিনি 
কোঁথাও এই বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেন নাই। তবে রাঁজদিংহের 
ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন £ “স্থল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন 


আছে তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রস্থত নহে।- 


তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহ! ইতিহাসে নাই তাহ! গড়িয়া দিতে হইয়াছে । ওুরজ্রজেব, 
রাজসিংহ, জেব-উত্লিগা, উদদিপুরী, ইহারা এ্তিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিজও 
ইতিহাঁসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে 
সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই এীতিহাসিক নহে । উপন্যাসে সকল কথা! 
এতিহীসিক হইবার প্রয়োজন নাই 1” ২ 

ইহা হইতে এঁতিহাসিক উপন্ঠাস সম্বন্ধে বঙ্ধিমচন্দ্রের ধারণা মোটামুটি বোঝা 
ঘায়। কিন্তু আচার্য্য শ্রীবদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দের সহিত এ বিষয়ে একমত 


‘ নহেন। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত আনন্দমঠের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন $ 


“বঙ্কিম নিজে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে একটি বড়ই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ 


* করিয়াছিলেন» ছুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকায় আচার্য্য বছুনাথ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, 


ইহা “বঙ্গসাহিত্যে প্রথম বথার্থ এঁতিহাসিক উপন্তাস।” আনন্দমঠের ভূমিকা 
পড়িলে মনে হয় যে, আচার্য্য বছুনাথ সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি বঙ্িমচন্দ্রের 
আরও কয়েকখানি গ্রন্থ শ্রতিহাসিক উপন্ঠাসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ভূমিকায় 
তিনি এবিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং দুইজন বিদেশীয় পিতের 
উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন । রি 

এই সমুদয় আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে যে, নিম্নলিখিত 
লক্ষণগুলি বিদ্যমান না থাকিলে কোন উপন্তাস ‘এতিহাসিক” পদবাচ্য হইতে 
পারে না। 

১। উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তিগুলি ইতিহাসে সুপরিচিত এবং তাহাদের মুল 
কাহিনী ও চরিত্র যথাসম্ভব সত্যের অনুযায়ী হইবে । 

২। এতিহাসিক কোন বিশেষ ঘটনা এই উপন্যাসের প্রধান পটভূমি হইবে৷ 

৩। যে যুগে ও ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক 
ব্যবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী, চিন্তার ধারা, বিশ্বাস ও সংস্কার প্রভৃতি 
উক্ত উপন্যাসে যথীসম্তব প্রতিফলিত হইবে৷ } 

৪1 অপ্রধান চরিত্র ও অবান্তর ঘটনা সৃষ্টি বিষয়ে ওুপন্তাসিকের পুর্ণ 
স্বাধীনতা! থাকিবে, কিন্ত তিনি এমন কিছ করনা করিবেন না সাত অপরিচিত 
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ওঁতিহাসিক সত্যের বিরোধী । অর্থাৎ অপ্রধান চরিত্রগুলি ও ঘটনাবলী যে 
ওঁতিহাসিক সত্য তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু হিহা সম্পূর্ণ অসত্য’ 
এইরূপ মনে করিবার যেন সঙ্গত কোন কাঁরণ না থাকে। ? 
শ্রতিহাসিক উপন্তাসের এই লক্ষণগুলি স্বীকার করিয়া লইলে রাঁজসিংহ 
ব্যতীত বহ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্তাসই এই পধ্যার়ভুক্ত করা যাঁয় না। ছুর্গেশ- 
নন্দিনীর প্রধান নায়ক-নায়িকা--জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষা_-কেহই এতিহাসিক 
চরিত্র নহেন। জগতসিংহ লামে মানসিংহের এক পুত্র ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি 
অল্পবয়সে অতিমাত্রায় মদ খাইয়া মারা যান, এবং তিনি স্বয়ং নহেন, তাঁহার 
পুত্র মহাসিংহই বাংলায় গিয়া যুদ্ধ করেন। সুতরাং নাম ব্যতীত দুর্গেশনন্দিনীর 
জগৎসিংহ ও শ্তিহাসিক'জগৎসিংহের অন্য কোন সাদৃশ্য নাই। মুণালিনীর প্রধান 
নায়ক-নায়িকা পশুপতি, হেমচন্দ্ৰ, সৃণালিনী, মনোরমা কেহই এতিহাসিক চরিত্র 
নহেন। ইহাতে কেবল দুইটি এতিহাসিক চরিত্র আছে-_লক্ষণসেন ও বখতিয়ার 
খিলিজি ; কিন্তু এই দুইজনেই নিতান্ত অপ্রধাঁন এবং মূল উপন্যাসের সহিত তাহাদের 
“সম্বন্ধ অতিশয় ক্ষীণ। আনন্দমঠে সন্যাসী-বিদ্রোহ রূপ প্রধান ঘটনাটি ্রতিহাঁদিক 
সত্য বটে, কিন্তু যে একান্তিক দেশভক্তি এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাগ্ভ ওপ্রাণ তাহা 
বর্ণিত যুগের পক্ষে একেবারে অসত্য । অর্থাৎ বৃটিশ অধিকারের প্রাক্কালে জন্মভূমির 
প্রতি আস্তরিক অনুরাগ ও তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা সত্যিকারের ভোজপুরী 
বিদ্রোহী সন্যাসী তো দুরের কথা, বঙ্গমাতার কোন িস্তানকেই' অনুপ্রাণিত 
করে নাই, ইহা অবধারিত সত্য.॥ দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম প্রভৃতি 
উক্ত লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করিলে এতিহাসিক উপন্তাস বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে না।॥ স্থুতরাং বন্ধিমচন্দ্র এবিষয়ে যে মৃত প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের 
মতে তাহাই সর্বথা, সত্য এবং সাহিত্যের . অন্ঠান্ত বিভাগের ন্যায় শঁতিহাসিক 
উপন্যাস সম্বন্ধেও যে তাহার গুঢ় অন্ত ছিল, ইহা তাহার অনন্যসাধারণ 
প্রতিভার পরিচায়ক ৷ টি | 
এক্ষণে দেখা যাউক, এতিহাসিক উপন্যাসের উক্ত লক্ষণগুলি রাজসিংহে 
কতদূর বর্তমান | ইহার প্রধান চরিত্রগুলি_আরহ্বজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, 
রূপনগরের বাজকুমারী_-এবং কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র সম্পূর্ণ ওঁতিহাসিক ৷ 
আওরঙ্গজেব ও রাজসিংহের চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে 
উ্তিহাসিক সত্যের অনুযায়ী । জেবউন্নিসা ও রূপনগরের রাজকন্যার চিত্রও নে 
যুগের মুঘল বাঁদশাহজাদী ও রাঁজপুতকন্যার সাধারণ চিত্র হিসাবে এ্রতিহাসিক 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করা 'যায়। ব্লাজসিংহের মূল কাহিনী-আওরঙ্গজেবের সহিত 
রাজপিংহের যুদ্ব_-একটি প্রধান এতিহাসিক ঘটনা এবং সমগ্র উপন্যাসের উপযুক্ত 
পটভূমি। এই উপন্যাসে মুঘল বাদশাহের অস্তঃপুর, আওরদজেবের হিন্দুবিদ্বেষ 
৬ তাহার ফলে রাজপুতের অসন্তোষ প্রভৃতি যেভাবে বণিত হইয়াছে, তাং 
সম্পূর্ণ এ যুগের উপযুক্ত । সমগ্র উপন্যাসখানি পড়িলে ও সময়কার যে চিত্র 
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আমাদের মনে জাগিয়া উঠে তাহা সম্পূর্ণরূপে এতিহাসিক সত্য | স্থতরাং মোটা- 
সুটিভাবে শ্রতিহাপিক উপন্যাসের যাহা প্রধান প্রধান লক্ষণ তাহা যে' রাজসিংহে, 
বর্তমান ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । ১১ + 
বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাজসিংহ লেখেন তখন ওঁ যুগের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের 
জানা ছিল না। রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী ও মান্ুচীর বিবরণের 
সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত সংস্করণ অবলম্বন করিয়া টড ও অর্ন্মে যে ইতিহাস রচনা 
করেন, তাহাই তৎকালে সকলে বিশ্বাস করিত। কঝাঁজয়িংহ উপন্াসের প্রধান 
ঘটনাও এই এ্তিহাপিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে বহু গবেষণা 
করিয়া আচার্য্য যছ্ুনাথ সরকার প্রমুখ অনেকে এই সময়কার যথার্থ ইতিহাস 
উদ্ধার করিয়াছেন! বঙ্কিমচন্দ্র যে তাহা করিতে পারেন নাই এজন্য তাহাকে. 
দোষী করা যায় না, এবং ইহাতে তাহার প্রতিভা ও. কীর্তি স্নান হয় নাই; কারণ, 
তিনি ছিলেন উপস্াসিক, এতিহাসিক নহেন। প্রচলিত ইতিহাস যথাযথভাবে 
অনুসরণ করিলেই তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে কর! 
যাইতে পারে । অবশ্য তাহার সময়েও কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত" 
ছিল।: বন্ধিমচন্ত্র বদৃচ্ছামত তাহার মধ্য হইতে কোন একটি গ্রহণ? করিয়াছেন। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ বিষয়ে তাহার বিচার করিয়া দেখ! উচিত ছিল কিনা যে. 
কোন্ট গ্রহণীয় কোন্টি বজ্জনীয়। এইরূপ বিচারের দায়িত্ব ওঁতিহাসিকের_ 
পন্ঠাসিকের নহে। কারণ এরূপ বিচার করিতে হইলে এমন অনেক অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন যাহা অনৈতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নহে । 
কিন্তু এরতিহাসিক উপন্যাসের রচরিত| হিসাবে বন্ধিমচন্তর নির্দোষ হইলেও 
কয়েকটি গুরুতর এ্তিহাসিক ভ্রমের জন্ত বর্তমানে এই উপন্যাসধানির গৌরব কিছু 
নান হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই. বন্ধিমচন্দর ইহার ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন £ “হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপান্ত। উদাহরণ স্বরূপ আমি 
রাজসিংহকে লইয়াছি।” এই উদ্দে্ সাধনের “জন্তই তিনি চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণের রাজসিংহ একটি ক্ষুদ্র কথা বা; 
ছোট গল্প মাত্র ছিল। বর্তমান সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডেই ইহার পরিসমাপ্তি হয়_ 
উপসংহারে মাত্র তিনটি পংক্তিতে চঞ্চলকুমারীর সহিত" রাজসিংহের বিবাহ ও 
পরবর্তীকালে দেবীরের ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
একটি ক্ষু্র মুবন বাহিনীর: সহিত যুদ্ধে জয়লাভই হিন্দুর বাহুবল গ্রতিপাদনের- 
পক্ষে পৰ্য্যাপ্ত নহে ; ইহার জন্য “রাজনিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্তাসভূক্ত করিতে হয়।” পরিবন্ধিত সংস্করণে বঙ্ধিমচন্দ্র 
তাহাই করিয়াছেন এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া রাজপুতের অদ্ভুত বীরত্ব ও অপুর্ব 
সমর:কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি একদিকে আওরঙ্গজেবের সাঁগরসদৃশ 
সেনাবলের বিস্তৃত বর্ণনা ও অপরদিকে: তাহার চরম পরাজয় ও লাঞ্ছনার চিত্ৰ 
অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমটি অতিশয়োক্তি এবং শেষেরটি মোটেই” ওতি- 
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হাপিক সত্য নহে। সসৈন্যে- পর্কতরন্ধমধ্যে প্রবিষ্ট আওরঙ্গজেব রাঁজসিংহের * 
কৌশলে অবরুদ্ধ ও পরাজিত হন নাই। আওগুরঙ্গজেব নিজে এই যুদ্ধে 
বরাবরই জয়দীভ করিয়াছিলেন, তবে “তাহার কোন: সেনানায়ক সম্বন্ধে এরূপ 
ঘটনা কতকটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, উদি- 
পুরী বেগম, জেব-উন্নিসা প্রভৃতির বন্দী হওয়ার কাহিনীও এতিহাসিক সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মুঘল সৈন্য যে রাজপুতের হস্তে পরাজিত ও 
লাঞ্চিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বিজয়ী আওরঙ্গজেবের 
প্রত্যাবর্তনের পরের কথা। উপন্যাসের যে ঘটনাটি পাঠকের মনে গভীরভাবে 
মুাদ্রত করা বঙ্িমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল--এবং সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সফলতাও 
লাভ করিয়াছেন__তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 
রাঁজসিংহের মূল্য অনেকটা কমিরা গিয়াছে এবং যে উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 
এই উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহাও কতক পরিমাণে নিক্ষল হইয়াছে । তবে 
পুরাপুরি নিক্ষল হয় নাই। কারণ আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত পরাজয় ও লাঞ্ছনার 
কাহিনী অসত্য হইলেও এই যুদ্ধই যে পরিণামে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের 
অন্যতম মুখ্য কারণ, ইহা অবিসংবাদিত এতিহাসিক সত্য ॥ স্থতরাং ব্যাপকভাবে 
দেখিলে রাজসিংহ পড়িয়া পাঠকের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা পুরাপুরি 
না হইলেও অনেকাংশে এবং মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। এ 

, রাজসিংহের আর একটি মুখ্য ঘটনা কতকাংশে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে। বঙ্িমচন্দ্র যে রূপনগর রাজ্যের বর্ণনা দিয়া গ্রন্থারস্ত করিয়াছেন, তাহার 
প্রকৃত নাম কিষণগড় (কৃষ্ণগড়), এবং রাজকন্যার নাম চঞ্চলকুমারী নহে চারুমতী । 
আওর্জেব তাঁহাকে. বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন কিন্ত চারুমতী স্বয়ং কুল- 
পুরোহিতের মারফৎ রাণা রাজসিংহের নিকট বিবাহের প্রস্তাব জানান এবং 
বাজসিংহও সদলবলে কিষণগড়ে আসিয়া তাহাকে যথারীতি বিবাহ করেন। 
ইহার জন্য আঁওরঙ্গজেবের কোন সেনাবাহিনীর সহিত তাহার সংঘর্ষ হয় নাই, 
এবং এই ঘটনার বহু বৎসর পরে রাজসিংহের সহিত আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ বাধে । 

অন্যান্য আরও ছুই একটি ছোট খাট বিষয়ে এই উপন্যাসের সহিত 
ইতিহাসের অনৈক্য আছে। আওরঙ্গজেবের প্রধান মহিষী যৌধপুরী বেগম 
নিছক কল্পনা; কারণ, আওরঙ্গজেব যৌধপুরের কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করেন 
নাই। উদিপুরী বেগম সম্বন্ধে বহ্ষিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সন্দেহ করিবার 
যথেষ্ট কারণ আছে। i - 

এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কয়েকটি বিষয়ে 
ইতিহাসের সহিত অনৈক্য থাকিলেও রাজসিংহ যে এতিহাসিক উপন্যাস, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বন্ধিমচন্দ্ৰ ইচ্ছাপুব্রক ইতিহাসকে বিকৃত করেন নাই, 
বরং ইতিহাসের মর্যাদা, সম্পূর্ণরূপে বজার রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। 
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* ইহা তাহার অলৌকিক নাহিত্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় । এ বিষয়েও 
তিনি বঙ্গ-সাঁহিত্যে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক কিন্ত দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে 
যাহারা বঙ্গভাষায় গঁতিহাসিক উপন্যাস, কাব্য ও নাটক লিখিয়ার্ছেন, তাহারা 
অনেকেই বন্িমের আদর্শ অনগুদরণ করেন নাই । ফলে “এতিহাসিক” এই বিশেষণ 
থাকিলেও এগুলির অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবার 
যোগ্য নহে। y 
এতক্ষণ আমরা রাজসিংহের এতিহাগিক ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি । 
উপন্যাস হিসাবে বে এই গ্রন্থ বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ, তাহা এক্ষণে একপ্রকার 
সর্ব্ববাদীসন্মত । বস্তুতঃ এই উপন্যাসে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা বন্ধিমচন্ত্রের 
অন্য উপন্যাসে দেখা যায় না। একদিকে সাত্রাজ্যের উত্থান-পতন, স্বাধীনতার জন্য 
উদ্দাম সংগ্রাম, শোর্য্য ও বীরত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত, অন্য দিকে রূপের মোহ, প্রণয়ে 
বাধা, বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের পদে নারীর অকুণ্ঠ প্রেম-নিবেদন, আশা-নিরাশীর দ্বন্দ 
প্রভৃতি সংসারের চির-পরিচিত সুখ-দুঃখের কাহিনী. একই সঙ্গে পাশাপাশি চলিয়াছে। 
ঘটনা-প্রবাহের অবিরাম স্রোত. বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর সমাবেশ ও তাহাদের 
চরিত্রের অপু বিশ্লেষণ, মানুষের অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়, দন্থ্যত্, যুদ্ধ, নরহত্যা, 
পৈশাচিক প্রতিহিংসা, পারাবতের দৌত্য প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ও আকস্মিক ঘটনার 
ঘাত-সংঘাত প্রথম হইতে শেষ পৰ্য্যন্ত পাঠকের মন আকৃষ্ট করিয়া রাখে। দিল্লীর 
বেগম মহল, রাজপুতের অন্তঃপুর, রাজপুতানার গিরিসঙ্কট, মুঘল বাঁদশাহের শিবির 
প্রভৃতি নানাবিধ দৃশ্যের (চিত্র্য আমাদের মনকে একেবারে অভিভূত করে। মানব- 
চরিত্রে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ এই উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য । দরিয়ার অনাবিল 
একনিষ্ঠ পতিপ্রেম ও জিঘাংসা, মবারকের বূপজ মোহ ও মহত্ব, মাণিকলালের 
নৃশংস দন্যবৃতি ও অপূৰ্ব প্রভুভক্তি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বিলাসিনী বাদশাহজাদী 
জেব-উন্নিসার কলুষকামনার অন্তরালে যে অকৃত্রিম প্রণয়ের শিখা ভক্মাচ্ছাদিত 
বহ্ছির ন্যায় লুক্কারিত ছিল, মবারকের পবিত্র প্রেমের ইন্ধনে তাহা জণিয়া: উঠিয়া 
সমগ্র উপন্যাসখানি আলোকিত করিয়াছে। “হয় সাপ নয মবারক”-_এই ' গু 
একটি স্বগতোক্তি দ্বারা বন্ধিমচন্দ্র এই নারী হৃদয়ের অপুর্ব রহস্ত উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন । & 
এই উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, ঘটনার স্রোত যেন অত্যন্ত 
অনাবশ্যকভাবে দ্রুতগতিতে চলিরাছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা রচনা-কৌখলের 
ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে.. কিন্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যশিল্লের দিক হইতে : 
এই গ্রন্থের যে বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন তাহার পর এ সন্বন্ধে আর কোন 
আলোচনা নিশ্রয়োজন। কবি-হৃদয়ের নুস্ম অনুভূতি লইয়া তিনি এই বৃহৎ 
উপন্যাসখাঁনির অন্তনিহিত ভাব ও রচনা-কৌশলের যে অপূর্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
₹ বনঞ্চিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চিরদিন বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া 
থাকিবে । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন £ “বন্ধিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই 


॥ 71৩০ 
একত্র করিয়া এই শ্রীতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ - 
জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানবইতিহাঁসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে 
ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।” এই দুইটি মাত্র বাক্যে রবীন্দ্রনাথ এই উৎকৃষ্ট 
ধ্রতিহাসিক উপন্যাসখানির যে প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনী করিয়াছেন, 
তাহার উপর আর কোন মন্তব্য যোগ করা বুথা।॥ সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উক্তি : 
উদ্ধৃত করিয়াই এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম | 


শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার 


কলিকাতা, ১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার 
“_ সন ১৩৫২ সাল ] 
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[ বন্ধিমের বাংলা হাতের লেখা চিঠি] 


[ বন্ধিমের ইংরাজী হাতের লেখা চিঠি ] 


রাজসিংহ 


পহু অহত 
চিত্রে চরণ 

অগ্রন্ম পল্সিচ্ছেড 
তস্বীরওয়ালী 


রাজস্থানের পার্বত্য প্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রান্ত্য 
ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে । বূপনগরেরও রাজা ছিল । 
কিন্তু রাজ্য ক্ষুত্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই__রূপনগরের 
রাজার নাম বিক্রমনিংহ | বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পণ্চাৎ 
দিতে হইবে। 

সম্প্রতি তাহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা । ক্ষুদ্র রাজ্য, 
ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্র পুরী, তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত । গালিচার অন্থকরণে 
শ্বেত-কুফ-প্রস্তররপ্রিত হস্ধ্যতল$ শ্বেত-প্রস্তরনিশ্মিত নানা বর্ণের রত্বরাজিতে 
রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও মন্ুরতক্তের অন্গকরণই প্রসিদ্ধ; সেই 
অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাতরের অসম্ভব পক্ষীসকল 'অসম্ভব রকমে, 
অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব 
জাতীয়.ফল-ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, ' তাহার উপর একপাল 
স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন। নানা রঙের বস্তের বাহার? নানাবিধ রত্বের 
অলগ্কারের বাহার $ নানাবিধ উজ্জল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি;__কেহ 
মল্লিকাবৰ্ণ, কেহ পল্সরক্ত, কেহ চম্পীকাঙ্গী, কেহ নবদূর্ববাদলশ্তামা__খনিজ রত্বরাশিকে 
উপহ্সিত করিতেছে। কেই তাম্বুল চর্বণ করিতেছে, কেহ 'আলবোলাতে তামাক 
টানিতেছে_-কেহ ঝ| নাকের বড় বড় মতিদার নথ ছুলাইদ্লা ভীমসিংহের পছুমিনী 
রাবীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেই বা কাণের হীরক-জড়িত, কর্ণভূষা ছুলাইয়া' 
পরনিন্দায় 'মজলিপ জাকাইতেছেন। অধিকাংশই যুবতী; নি কিছু 
ঘটা পড়িয়া গিয়াছে _একটু রদ্দ জমিয়া গিয়াছে। 

যুবতীগণের হাপিবার কারণ,_এক প্রাচীন! কতকগুলি: চিত্র বেচিতে আলিয়া 
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3 - রাজসিংহ 
চিত্রগুলি; প্রাচীন! বিক্রনাভিলাষে এক একখানি চিত্র বন্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির 
করিতেছিল ; যুবতীগণ বিচিত্র ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাস৷ করিতেছিল। রর 

প্রাচীন! প্রথম চিত্রধানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, “এ 
কাহার তস্বীর আয়ি ?” 

প্রাচীনা বলিল, “এ শাহজাই। বাদশাহের তস্বীর 1৮ 

যুবতী বলিল, “দুর মাগী, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুরদাদার 

[৮ 
চি একজন বলিল, “সে কি লো? ঠাকুরদাঁদার নাম দিয়া ঢাকি কেন? 
ও যে তোর বরের দাড়ি” পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রনবতী বলিল, প্র 
দাড়িতে একদিন একট! বিছ! লুকাইয়াছিল_-লই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই 
বিছাটা। মারিল 1৮ 

তখন হাসির বড় একট! গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর 
একখান! ছবি দেখাইল। বলিল, “এখান! জাহাগীর বাদশাহের ছবি |” 

দেখিয়। রসিক! যুবতী বলিল, “ইহার দাম কত ?” 

প্রাচীনা বড় দাম হাকিল। 

রসিক! পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, “এ ত গেল ছবির দাম, আসল মান্ুটা 
ন্ুরজাই। বেগম.কতকে কিনিয়াছিল ?” 

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল, বলিল, “বিনামূল্যে 1” 

রসিক! বলিল, “যদি আমলটার এই দশা, তবে নকলট। ঘরের কড়ি কিছু ' 
দিয়। আমাদিগকে দিয়া যাও |» 

আবার একট! হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীন! বিরক্ত হইয়া চিত্র গুলি 
ঢাকিল। বলিল, “হাসিতে ম! তস্বীর কেন! যায় না। রাজকুমারী আহ্থন, 
তবে আমি তন্বীর দেখাইব। আর তারই জন্য এ সকল আনিয়াছি।” 

তখন সাত জন সাত দিক্‌ হইতে বলিল, “ওগো আমি রাজকুমারী ! ও 
আয়ি বুড়ী! আমি রাজকুমারী |” বৃদ্ধা ফাপরে পড়িয়। চারিদিকে চাহিতে 
লাগিল। আবার আর একট! হাসির গোল পড়িয়া গেল। 

অকন্মাৎ হাসির ধূম কম পড়িয়া. গেল_-গোলমাল একটু থামিল--কেবল 
তাকাতাকি, আচাত্রাচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ও্টপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা 
ভাঙ্গ! হানি । চিত্রম্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দেখিলেন, তাহার পিছনে কে একখানি দেবী প্রতিম। দাড় করাইয়া দিয়াছে । 

বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্বশোভাময়ী ধবল প্রস্তরনিশ্মিতপ্রায় প্রতিমাপানে 
চাহিয়া রহিল_কি সুন্দর? বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার 
দেখিতে পায় না--তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এত প্রস্তরের বর্ণ নহে, 
সিজ্জীবের এমন হুন্দর বর্ণ হয় না। পাতর দূরে থাকুক, কুহুমেও এ চারুবর্ণ 
পাওয়া যায় না॥। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে প্রতিমা মৃদু মৃদু হানিতেছে। 


রাজসিংহ রি 
"পুতুল কি হাসে? বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয়_& 
অতিদীর্ঘ রুফতারা, চঞ্চল, সজ্জল, বৃহচচ্' তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। 

বুড়ী অবাক হইল--এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল-_কিছু ভাবিয়া 
টিক পাইল না। বিকলচিত্ে রসিক! রমদী-মগ্লীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা 
-হাপাইতে হাপাইতে বলিল, “হা গা, তোমরা বল না গা?” 

এক হ্থন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না_-রসের উৎস উছলিয়া উঠিল-_ 
"হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছটিয়া গেল-_যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া 
পড়িল । সে হাসি দেখিয়া বিস্বয়বিহ্বলা! বৃদ্ধা কাদিয়া ফেলিল | 

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল । অতি মধুরত্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আয়ি, 
-কাদিন কেন গো?” 

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে--আদত মামুষ__রাজমহিষী 
“বা রাজকুমারী হইবে ॥ 'বুড়ী তখন শাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম 
রাজকুলকে নহে__এ প্রণাম সৌন্দর্যকে ॥ বুড়ী যে সৌন্দধ্য দেখিল, তাহ। 
“দেখিয়! প্রণত হইতে হয়। 


লিতভীল্ল পল্লিচ্ছেড 


চিত্রদলন 


এই ভূবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণত হইল, 
_পনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী । যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ 
-করিতেছিল, তাহার! তাঁহার সথীক্রন এবং দাসী । চঞ্চলকুষারী সেই ঘরে 
প্রবেশ করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন | এক্ষণে প্রাচীনাকে 
“অধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে গা?” 

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইন্ব। “উনি তস্বীর বেচিতে আসিয়াছেন।” 

চঞ্চলকুমারী বলিল, “তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?” 

কেহ কেহ কিছু কিছু অগ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি 
নরপিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী 
যত সেকেলে বাদশীহের তস্বীর আনিয়া দেখাইতেছিল_-তাই আমরা 
হানিতেছিলাম__আমাদের রাজা-রাজড়ার ঘরে শাহজাই। বাদশাহ কি জাহীাগীর 
-বাদশাহের তস্বীর কি নাই ?” 

বৃদ্ধা কহিল, “থাকবে না কেন মা? একথানা থাকিলে কি আর একখানা 
নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কার্দাল গরীব প্রতিপালন 


হইব কি প্রকারে ?” 


৪ বাজসিংহ 

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তস্বীর নকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা? 
একে একে তদ্বীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আকবর বাদশাহ” 
জাহীগীর, শাহজাই, স্বরজাই|, হুরমহালের চিত্র দ্েখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া! 
হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন_বলিলেন, ‘ইহার! আমাদের কুটুম্ব, ঘরে' 
ঢের তস্বীর আছে, হিন্দুংরাজার তস্বীর আছে ?” 

“অভাব কি?” বলিয়া প্রাচীন! রাজা! মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ 
প্রভৃতির চিত্র দেখাইল | রাজপুল্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন, 
“এও লইব ন! ৷ এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর ৷” 

গ্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, “মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি 
না। আমার যা আছে দেখাই, পসন্দ করিয়া লও 1” 

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল ॥ রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, 
বাণ৷ অমরসিংহ, বাণ! কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্র ক্রর- 
করিলেন । একখানি বৃদ্ধা টাকিয়া রাখিল__দেখাইল না| 

রাজকুমারী জিজ্ঞানা করিলেন, “ওথানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?” বৃদ্ধ কথা৷ 
কহে ন!। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন । 

বৃদ্ধা ভীত| হইয়া করযোড়ে কহিল, “আমার অপরাধ লইবেন ন'--; 
অসাবধানে ঘটিয়াছে__অন্য তস্বীরের সঙ্গে আসিয়াছে।” 

রাজকুমারী বলিলেন, “অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তস্বীর 
যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ ?৮ ' 

বুড়ী | দেখিয়৷ কাজ নাই । আপনার ঘরের ছুষমনের ছবি ৷, 

রাজকুমারী ৷ কার তস্বীর? 

বুড়ী। ( সভয়ে ) রাণা রাজনিংহের | 

রাজকুমারী হানিয়া বলিলেন, “বীরপুরুষ স্ত্রী জাতির কখনও শত্রু নহে।' 
আমি ও তস্বীর লইব 1৮ 

তখন বৃদ্ধা রাজনিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া 
রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়। তাহ! নিরীষ্ক্ণ করিতে লাগিলেন ; দেখিতে 
দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্কারিত হইল। একজন সথী 
তাহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল। রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র 
দিয় বলিলেন, “দেখ! দেখিবার যোগ্য বটে 1” 

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল) রাজনিংহ যুবা পুরুষ 
নহেন--তথাপি তাহার চিত্র দেখিয়! সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল । 

বুদ্ধা সুযোগ পাইয়। এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ যুনাফাঁ করিল। তারপর 
‘লোভ পাইয়া বলিল, ॥“ঠাকুরাণি, যদি বীরের তস্বীর লইতে হয়, তবে আর; 
একখানি দিতেছি ॥ ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে ?* না 

«ই বলি বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুভ্রীর হাতে দিল 1: 


রাজসিংহ ৫ 
রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার চেহারা ?” 
বুদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের | 


রাজকুমারী । কিনিব। 
এই বলিয়৷ একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্র ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া 


-বুদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, 
ইত্যবসরে রাজপুত্রী শখীগণকে বলিলেন, “এনো, একটু আমোদ করা যাক।” 
রঙ্গপ্রিয়া বয়স্তাগণ বলিল, “কি আমোদ! বল।” 
রাজপুত্রী বলিলেন, “আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রথানি মাটীতে 
রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বঁ পায়ের নাতি মার । কার 
.নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি ।” 
ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, “অমন কথা মুখে 
‘আনিও না, কুমারীজী ! কাকপক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি 
-পাতর থাকিবে না” 
হানিয়া রাজপুত্রা 


-সারিবি-__মার !” 
কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্বলনায়ী :একজন বয়! আতিয়া 'রাজ- 


কুমারীর মুখ টিপিয়। ধরিল। হাসিতে হানিতে বলিল, অমন কথা আর 


বলিও ন!” 
চঞ্চলকুমারী 


চিত্রখানি মাটাতে রাখিলেন, বলিলেন, “কে নাতি 


বীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ওুরদ্জেবের 
চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন_চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। 
চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন_-শড় মড় শব্দ হইল--ওরক্রজেব বাদশাহের 
প্রতিমৃত্তি রাজপুত-কুমারীর চরণতলে ভাঙ্দিয়া 'গেল। “কি সৰ্বনাশ ! কি 
করিলে!” বলিয়া সখীগণ শিহরিল। 

রাজগুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের 
সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ 
মিটাইলাম।* তার পর নির্ম্বলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, “সখী নিশ্বল! ছেলেদের 
সাধ মিটে ; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘরসংসার হয়।, আমার কি সাধ মিটিবে 
না? আমি কি কখন জীবন্ত উরগ্গজেবের মুখে এইন্সপ-? 

নিৰ্ম্মল রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাট। সমাপ্ত হইল না--কিন্ত 
লকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল-_ 
এমন প্রাণসংহারক কথাবার্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি 
পাইবে ? এই সময়ে তাহার বিক্রীত তস্বীরের মূল্য আসিয়া পৌছিল। 
প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা উদ্ধস্বাসে পলায়ন করিল। ৮, 

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্দল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল । 
-আদসির| তাহার হাতে একটি আস্রকি দিয়া বলিল, “আঘি বুড়ী, দেখিও, 


ঙ রাজসিংহ 
যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও ন! । রাজকুমারীর মুখের আটক: 
নাই__এখনও উহার ছেলে বয়স 1৮ dl 
₹_ বুড়ী আস্রফিটি লইয়া বলিল, “তা এ কি আর বল্তে হর মা! আমি; 
তোমাদের দাসী--আঁমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি ?” 

নির্মল সন্তষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল । 


শুহতীল্ল ল্িতিস্ভুদ 
চিত্রবিচারণ 


পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত 
দেখিতেছিলেন। নির্মলকুমারী আপিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে 
দেখিয়া চঞ্চল বলিল, “নির্মল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা করে?” 

নিশ্মল বলিল, “যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র; 
ত তুমি পা! দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ ।” 

চঞ্চল। ওরঙ্দজেবকে? 

নিৰ্শ্বন। আশ্চধ্য হইলে যে? 

চঞ্চল। বদ্জাতের ধাড়ি যে! অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই । 

নিৰ্শ্বল । বদ্জাতকে বশ .করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, 
আমি বাঘ পুষিতাম? আমি এক দিন না এক দিন উরদ্দজেবকে বিবাহ 
করিব, ইচ্ছা আছে। 

চঞ্চল। মুসলমান যে? 

নির্দল। আমার হাতে পড়িলে উর্বজেবও হিন্দু হইবে । 

চঞ্চল। তুমি মর | 

নিৰ্ম্মল । কিছুমাত্র আপত্তি নাই__কিন্ত এ একখানা কার ছবি তুমি 
পাঁচবার করিয়া দেখিতেছ, সে খবরটা লইয়া তরে মরিব। 

চঞ্চলকুমারী তখন আর পাচখানা চিত্রের মধো ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি 
মিশাইয়। দিয়া বলিল, “কোন্‌ ছবি আবার পাচবার করিয়| দেখিতেছিলাম? 
মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক দিতে পারিলেই, কি হয়? কোন্‌ ছবিখান! 
পাচবার করিয়া দেখিতেছিলাম 0” 

নির্শল হাসিয়| বলিল, “একখানা তস্বীর দেখিতেছিলে, তার আর কলঙ্ক - 
কি? রাজকুমারী, তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমার কাছে ধরা পড়িলে। 
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কার এমন কপাল প্রসন্ন, তস্বীরগুল! দেখিলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে 
পারি ।” 

চঞ্চলকুমারী। আকব্বর শাহেব | 

নির্শল। আকবরের নামে রাজপুতানী ঝাড়, মারে । ত! ত নহেই) 

এই বলিয়া নিৰ্শ্মলকুমারী তস্বীরের গোছা, হাতে লইয়া খুঁজিতে লাগিল । 
বলিল, “তুমি যেখানি_দেখিতেছিলে, তাহার উল্টা! পিঠে একট! কালো দাগ 
আছে দেখিয়াছি।» সেই চিহ্ন ধরিয়া নির্মলকুমারী একখানি ছবি বাহির 
করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিল, বলিল, “এইখানি ৷” 

চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়৷ দিল। বলিল, “তোর আর 
কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জালাতন করিতে আরম্ভ করেছিসু। 
তুই দুরাহ।” 

নিৰ্ম্মল । দুর হব না। তা, রাজকুঙার! এ বুড়ার ছবিতে দেখিবার 
তুমি এত কি পেয়েছ? 3 

চঞ্চল। বুড়ো! তোর কি চোখ গিয়াছে না কি? 

নির্মল চঞ্চলকে জালাইতেছিল, চঞ্চলের রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতে 
লাগিল। নিৰ্শ্বল বড় সুন্দরী, মধুর সরস হাসিতে তাহার সৌন্দর্য বড় 
খুলিল। নির্শল হাসিয়া বলিল, “ত! ছবিতে বুড়া না দেখাক্‌__লোকে বলে, 
মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হয়েছে। তার দুই পুত্র উপযুক্ত 
হইয়াছে।” 

চঞ্চল। ওকি রাজসিংহের ছবি? তা অত কে জানে সখি? 

নির্মল । কাঁল কিনেছ_£আজ কিছু জান না সখি? তা মানুষটার বয়সও 
হয়েছে, এমন যে খুব পুরুষ, তাও নয়। তবে দেখিতেছিলে কি? 


চঞ্চল । গৌরী সম্ঝে ভস্মুভার, পিয়ারী সম্ঝে কালা । 
শচী সমঝে সহল্লোচন, বীর সমূঝে বীরবালা ॥ 
গঙ্গাগঞ্জন শভুজটপর, ধরণী বৈঠত বাস্থকিফণমে। 
পবন হোয়ত আগুন-সথা, বীর ভজত যুবতী মন্মে ॥ 


নির্শল। এখন, তুমি দেখিতেছি, আপনি মরিবার জন্য ফাদ পাতিলে । রাঁজ- 
সিংহকে ভজিলে রাজসিংহকে কি কথন পাইতে পারিবে? 

চঞ্চল। পাইবার জন্য কি ভজে? তুমি কি পাইবার জন্য ওরব্রজ্েব 
বাদশাহ্‌কে ভজিয়াছ? ৃ্‌ 
' নিশ্বল। আমি ওঁরন্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন, বেরাল ইন্দুর ভজে। আমি 
যদি উরলজেবকে না পীই, তা নয় আমার বেরালখেলাটা এ জন্মের মত 
রহিয়া গেল । তোমারও কি তাই? - | 

চঞ্চল। আমারও না হয়, সংসারের থেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল। 

নিশ্বল। বল কি রাজকুডার ! ছবি দেখিয়া কি এত হয়? 
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চঞ্চল! কিসে কি হয়, তা তুমি আমি কি. জানি? কি হইয়াছে 
তাই কিজানি? 

আমরাও তাই বলি। চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা ত বলিতে পারি 
লা। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না৷. অনুরাগ ত মানুষে 
মান্গষে, ছবিতে মাশ্ষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু 
আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার । পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি 
কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা হ্বপ্রটাকে ) সেই মনগড়া 
দ্িনিষের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? 
তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব? 

চঞ্চলকুমারীর মন যাই হোক্‌, মনের আগুনে এখন ফুঁ দিয়া সে ভাল 


করে নাই। কেন না, সন্মুখে বড় বিপদ। কিন্ত সে সকল বিপদের কথ! 
বলিতে. আমাদের এখনও বিলম্ব আছে। 


চে 


চ্তুহগ্থ পল্লিচ্ছেদ 
বুড়ী বড় সতর্ক 

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফিরিয়!' বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী 
আপ্রা। নে চিত্রগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী ব্ধপনগর হইতে 
আগ্রা গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আনিয়াহে। তাহার পুত্র 
দিল্লীতে দোকান করে । 

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের 
কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া 
বুড়ীর মন অস্থির হইয়! উঠিয়াছিল। যদি নির্খলকুমারী তাহাকে পুরস্কার 
দিগ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয়' বুড়ীর 
মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন মে কথা প্রকাশ 
করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে কাজেই কথাটি 
বলিবার অন্ত বড়ই আকুল হুইয়। উঠিল! বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া 
সাসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ . 
পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, 
ভাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্ত 
বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না_রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা 
আপনি শপথ করিল যে, একথ। কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই 
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তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল _বুড়ী ছেলের সান্কির উপর একটু রসাল 
কাবার তুলিয়া দিয়া বলিল, “খা ! বাপঞ্রান! খা, খা লেও, য়ৈসা কাবাব 
ক্ূপনগরসে আনেকে বকৃত এক রোজ বানা থা, উর কভী নেহিন্‌ বনা।” 

ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, “আম্মাজী! রূপনগরকা যে| কেস্না৷ আপ 
ফরমায়েন্গে বোলীথী |” J 

মা বলিল, “চুপ রহ, বাত্‌ মুহ্‌মে মৎ লেও বাপজান্‌। মেয়নে কেয়া 
বোলীথী? খেয়াল্‌মে বোলীথী শায়েদ্‌।” 

বুন্ডী এখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা 
তাহার উদরমধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুভ্রের সাক্ষাতে একটু 
উঃ আঃ করিয়াছিলেন । এবারকার উত্তর শুনিয়! ছেলে বলিল, “চুপ রহেদে 
কাহে মাজী? গৈ| কিয়া বাত, হোগী ?” 

মা। শুননেকা মাফিক্‌ বাত, নেহিন্‌ বাপজান্‌! 

ছেলে । তব. রহনে দিজিয়ে । 

মা। ওর কুছ নেহিন্‌, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্কী বাত। 

ছেলে । বহু কুমারীন্‌ বড়া খুবন্থরত ? য্নেহ য়ৈসা পুষিদা বাত। 

মা। সো নেহিন্_বাদীকি বড়া দেখাগ। ইয়া আল্লা! মেনে কেয়া 
'বোলচুকা! 

-ছেলে। স্বাহা রূপনগর গড়) কাহা ওঁহাকা রার্জহুমারীন্কী দেমাগ--ইয়ে 
বাত, আপ্‌কা বোলনাই কিয়া অরুর-হামরা শুননাই কিছ জরুর ? 

মা। অ্রেফ দেমাগ বাপভান! লোগ্ডীনে বাদশাহে আলম্‌কো। নেহিন্‌ মান্তী। 

ছেলে । বাঁদশাহে আলমূকো গালি দেই হোগী? j - 

মা। গালি_বাপজান্! উস্নেভী জবর কুছ, 

ছেলে । উস্নেভী জবর! কিয়া হো! সকৃতা ? 
মার সকতা নাই। 

মা। উন্সেভী জবর । 

ছেলে । মার্সেভী জবর ? 

মা। বাপ জান্‌ ওর পুছিও মৎ_মেরনে উদ্ক্ী নিমক্‌ খাইন্‌। 

ছেলে । নিমক্‌ খায়ে হো! কিস্তরে মা? 

মা আস্রফি দিন। 

ছেলে । কাহে মাজী? 

মা। উস্কী গুনাহ্‌কে বাত, কিসিকা পাস বোলুনা, মনাসেব নেহিন্‌, 
“এস্‌ লিয়ে। 

ছেলে। আচ্ছা বাত হৈ। 


ম]। কাহে রে বেটা? 
ছেলে । নেহিন্‌ ত মুঝকো বোল দিজিয়ে বাতঠে। কিয়) হৈ? 


বাদশাহ আলমূকো উর 


মুঝকো একঠো আম্রফি বগশিশ ফর্মাইয়ে। 
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মা। বাত ওুর কিয়া, বাদশাহকা তস্বীর--তোবা | : তোবা ! বাহে, 
আবহী নিকলীথী । 

ছেলে । তস্বীর ভাঙ্গডালা ? 

মা।. আরে বেটা, লাথ্‌সে ভাঙভালা ! তোবা!  মেয়নে নেমকহারামী 
কর চুকা! 

ছেলে। নিমকহারামী কিয়া হৈ ইসমে,_তোমূ মা, মেয়নে বেটা! হামারা" 
বোল্নেসে নিমকহারামী কিয়া হৈ? 

মা। দেখিও বাপজান্‌, কিস্ইকো বলিও মৎ। 

ছেলে । আপ খাতের জমা রহিয়ে-_কিস্ইকা পাস নেহিন্‌ বোলেজে। 

তখন বুড়ী বিলক্ষণ রসরঞ্জিত করিয়া চিত্র দলনের ব্যাপারটা সমস্ত বলিল। 


শপঞ্ুন পল্লিচল্ছেড 
দরিয়া বিবি 


বুড়ীর পুত্রের নাম খিন্দির সেখ। সে তস্বীর আঁকিত। দিলীতে তাহার 
দৌকান। মা'র কাছে ছুই দিন থাকিয়া সে দিল্লী গেল। দিলীতে তাহার 
এক বিবি ছিল। সেই দোকানেই থাকিত। বিবির নাম ফতেমা । খিজির, 
মা'র কাছে রূপনগরের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহ! সমস্তই ফতেমার কাছে 
বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে বলিল যে, “তুমি এখনই 
দরিয়া বিবির কাছে যাও। এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়! আসিতে বলিও । 
কিছু পাওয়া যাইবে ৷” 


দরিয়া বিবি পাশের বাড়ীতেই বাস করে | ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া যায়। 


অতএব ফতেমা বিবি, বেপরদা না হইয়াও দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন ৷ 

খিজির বা ফতেমার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় না; কিন্ত 
দরিয়া বিবির বিশেষ পরিচয় চাহি | দরিয়া বিবির আসল নাম দরীরউন্নিদা 
কি এমনি একটা কিছু; কিন্ত সে নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না-_দরিয়া বিবি 
বলিয়াই ভাকিত। তার বাপ-মা- ছিল না, কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা 
বুড়ী ফুফু কি খালা কি এমনই একটা ছিল। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহ 
বাস করিত না'। দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে__তাহাতে 


আবার কিছু খর্ধবাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না| দরিয়া বিবি বড়- 
সুন্দরী, ফুটস্ত ফুলের মত, সর্বদা প্রফুল। 


রাজসিংহ . ১১, 

দরিয়া বিবির ভগিনী অতি উত্তম স্থরুমা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। 
তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা একা বা দোলা 
করিয়া বড় মানুষের বাড়ী গিয়া" বেচিয়া আসিত। দুঃখী মানুষ, রাত্রি হইলে" 
পদব্রজেও যাইত । বাঁদশাহের অন্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না_ 
বাহিরের স্রীলোকেরও লা কিন্তু দরিয়া বিবির সেখানে যাইবারও উপায় ছিল । 
তাহা পরে বলিতেছি। 

ফতেমা৷ আসিয়া! দরিয়া বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল এবং বলিয়া, 
দিল যে, এ সংবাদ বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে । « 

দরিয়া বিবি বলিল, “রঙ্গমহালের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে__পরওয়ানা- 
খানা কোথায় ?” 

ফতেমা বলিল, “তোমারই কাছে আছে ।” দরিয়া বিবি তখন পেটেরা, 
খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিল। তাহা উল্টাইয়৷ পাল্টাইয়া দেখিয়া, 
বলিল, “এই খানা বটে !” 

দরিয়া বিবি তখন কিছু স্থর্মা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল। 


2৬ 
_. নন্দনে নরক 
আথ পিত্ত 

অদৃষ্র-গণন] 


জ্যোতস্ালোকে, শ্বেত সৈকত-পুলিনমধ্যবাহিনী নীল-সলিলা যমুনার উপকূলে 
নগরাগপপ্রধানা মহানগরী: দিলী প্রদীপ্ত মণিথওবৎ জলিতেছে_ সহজ সহ্র 
মম্মরাদি-প্রস্তর-নির্ট্িত মিনার, গুদ্বজ, বুরুজ উর্দ্ধে উিত হইয়া চন্দ্রালোকের- 
রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে, অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চ্ড়া ধুমময় 
উচ্চন্তম্তবৎ দেখা যাইতেছিল | নিকটে জুন্ম! মস্প্রিদের চারি মিনার নীলাকাশ 
ভেদ করিয়া চন্দ্রালোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা, বিপণিতে শত 
শত দীপমালা, পুপ্প-বিক্রেতার পুপ্পরাশির গন্ধ, নাগরিক-জনপরিহিত পুপ্পরাজির 
গন্ধ, আতর-গোলাপের স্থগন্ধ, গৃহে গৃহে স্দীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাছের নিকষণ, 
নাগরিকগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কার-শিঞ্সিত,_-এই সমস্ত একত্র 
তইয়া নরকে নন্দনকাননের ছায়ার স্বায় অদ্ভূত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে 
ফুলের ছড়াছড়ি, আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি, নর্ভকীর নৃপুরনিকণ, গায়িকার 
কণে সপ্তগ্তরের আরোহণ-অবরোহ্ণ, বান্যের ঘটা, কমনীয় কামিনীকরতলকলিত 
তালের চট-চটা; মছ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্ছি-প্রবাহ খিচুড়ি-পোলাওয়ের 
রাশি রাশি) বিকট, কপট, মধুর, চতুর চতুব্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, 
দোলার বাহকের বীভৎস্ধ্বনি, হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, 'এক্কার ঝন্ঝনি-_শকটের 
ঘ্যান্ঘ্যানানি ! J ট 

নগরের মধ্যে বড় গুল্দ্রার চাদনী চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী 
অশ্বারঢ় হহয়| স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান, 
তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্তকী রাস্তায় লোক 
জমাইয়। সারদ্দের জুরে নাচিতেছে, গাহিতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি 
করিতেছে প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাড়াইয়! দর্শন করিতেছে 
সকলের অপেক্ষা জনত! “ভ্যোতিষী*দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে 
জ্যোতিব্বিদ্গণের যেরূপ আদর ছিল, এমন. বোধ হয় আর কখনও হয় নাই 
হিন্দুসুসলমানে তাহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদ্শাহের! জ্যোতিষ- 
শান্তের অতিশয় বশীভূত ছিলেন, তাহাদিগের গণনা না জানিয়া অনেক সময় 
অতি গুরুতর কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেন ন!। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বণিত 


রাজসিংহ ১৩, 
হইয়াছে, তাহার কিছু পরে, ওরঙ্জেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকবর রাজবিদ্রোহী 
হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সেনা তাহার সহায় ছিল; উরক্বপ্রেবের 
সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল।. কিন্তু জ্যোতির্ব্িদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া 
আকবর. সৈন্তমাত্রায় বিলম্ব করিলেন।.. ইতিমধ্যে উরঙ্গজেব কৌশল করিয়া 
তাহার চেষ্টা নি্ষল করিলেন 

, দিল্লীর চাদনী চৌকে; জ্যোতিষিগণ রাজপথে আসন পাতিয়া পুথি-পাজি 

লইয়া মাথায় উষ্কীষ বাধিয়া বসিয়া আছেন |. শত শত স্ত্ীপুরুষ আপন আপন 

ষ্ট গণাইবার জন্য তাহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে, পরদানখীন বিবিরাও" 
সুড়িস্থড়ি দিয়া যাইতেও সঙ্কোচ করে নাই। একজন জ্যোতিষীর আসনের 
চারিপাশে বড় জনত! । তাহার বাহিরে একজন অবপ্তঠনবতী যুবতী ঘুরি 
বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা 
ঠেলিয়৷ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, ইতন্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময় সেই 
স্থান দিয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল 

অশ্বারোহী যুব পুরুষ॥ দেখিয়া আহেলে বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ 
হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলের ভিতরও এরূপ সতী পুরুষ ছুলভ। তাহার 
বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য দেখিয়া এক জন বিশেষ সন্ান্ত লোক বলিয়া 
বোধ হয়! অশ্বও সন্ত্ান্তবংশীয় ৷ 

জনতার জন্য অশ্বারোহী অতি 'মন্দভাবে অশ্বচালন! করিতেছিলেন। যে 
. যুৰতী ইতন্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই 
নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, “খা সাহেব 
মবারক সাহেব-_মবারক |” 

মবারক-_অশ্বারোহীর ও নাম_জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি ?” 

যুবতী বলিল, ইয়া আল ! আর কি চিনিতেও পার না?” 

মবারক বলিল, “দরিয়া ?” 

দরিয়! বলিল, “জী !” 

মবাঁ। তুমি এখানে কেন? 

দরিয়া । কেন, আমি ত সকল জায়গায় যাই। তোমার ত নিষেধ নাই। 
তুমি বারণ কর কি? 

মবা। আমি কেন বারণ করিব? তুমি আমার কে? 

তারপর মৃদুতর স্বরে মবারক বলিল, “কিছু চাই কি?” j 

দরিয়া কাণে আদল দিয়া বলিল, “তৌবা ! তোমার টাকা, আমার হারাম ॥ 
-'আঁমরা আতর করিতে জানি ॥ 

মবা। তবে আমাকে গাকড়া, করিলে কেন? 

দরিয়া। নাম, তবে বলিব! 

মবারক ঘোড়া হইতে নামিল। বলিল, “এখন বল” : 


সদ 
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দরিয়া বলিল, “এই ভিড়ের ভিতর একজন জ্যোতিষী বশিয়া আছেন । 
ইনি নৃতন আসিয়াছেন, ইহার মত ভ্যোতির্ক্বিদ কখন না কি আসেন নাই। 
ইহার কাছে তোমাকে তোমার কেদ্মত গণাইতে হইবে” 
মবা। আমার কেদ্মত জানিয়া তোমার কি হইবে? তোমার গণাও। 
দরিয়া ॥ আমার কেস্মত আমি জানিতে চাহি না। না গণাইয়াই তাহ! 
-জানিতে পারিয়াছি। তোমার কেস্মত জানাই আমার দরকার । 
এই বলিয়া দরিয়া মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়! যাইবার উপক্রম 
করিল । মবারক বলিল-_“আমার ঘোড়া ধরে কে?” 
গোটাকতক ছেলে রাজপথে দাড়াইয়৷ লাড্‌ডু থাইতেছিল। মবারক বলিল, 
“তোমরা কেহ এক লহমা আমার ঘোড়াটা ধরিয়। রাখ। আমি আলিয়া 
£তামাদের আরও লাডডু দিব।” 
এই বলিবামাত্র ছুই তিনটা ছেলে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। একটা প্রায় নগর 
“ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। মুবারক তাহাকে মারিতে গেলেন। কিন্ত তাহার 
প্রয়োজন হইল না-_ঘোড়া একবার পিছনের পা উচু করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল 
তাহাকে ভূমিশয্যাগত দেখিয়া অপর বালকের! তাহার হাতের লাডড়ু কাড়িয়া 
লইয়া ভোজন করিল। তখন মবারক নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইতে গেলেন । 
মবারককে দেখিয়া অপর লোক সকল পথ ছাড়িয়া দিল। দরিয়া বিবি 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জ্যোতিষীর ‘কাছে ম্বারক হাত পাতিয়া দিলেন। ' 
“জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, “আপনি গিয়া বিবাহ করুন|” পশ্চাৎ 
হইতে ভিড়ের ভিতর লুকাইয়। দরিয়া বিবি বলিল, “করিয়াছে” 
জ্যোতিষী বলিল, “কে ও কথা বলিল ?” ! 
মবারক বলিলেন, “ও একট! পাগলী । আপনি বলিতে পারেন, আমার কি 
কম বিবাহ হইবে? 
জ্যোতিষী বলিল, “আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন» 
ম্বারক বলিল, “তাহা হইলে কি হইবে ?” 
জ্যোতিষী উত্তর করিল, “তাহ। হইলে আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে ৷” 
ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল “আর মৃত্যু ?” 
জ্যোতিষী বলিল, “কে ও?” 
মবা। নেই পাগলী ৷ 


জ্যেতিষী। পাগলী নয়। ও বোধ হয়, মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার 
হাত দেখিব না। 
মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জ্রযোতিষীকে কিছু দিয়! ভিড়ের 
ভিতর দরিয়ার অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না ॥ 


তখন কিছু বিষগ্রভাবে অশ্বে আরোহণ পূর্বক ছুর্গাভিমুখে চলিলেন॥ বলা 
বাহুলা, বালকের কিছু লাডু পাইল। 
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জেব-উন্নিস। 

দরিয়ার সংবাদবিক্রয়ের কি হইল? সংবাদবিক্রর আবার কি? কাহাঁকেই 
বা বিক্রয় করিবে? সে কথাটা বুঝাইবার জন্য মোগল সম্রাটের অবরোধের 
কিছু পরিচয় দিতে হইবে । 

ভারতবাঁয় মহিলার! রাজ্যশাসনে স্থদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে কদাচিৎ, 
“একট! ভ্রেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা! ক্যাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্ত 
ভারতবর্ষের অনেক রাক্রকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ । মোগল সম্জাটদিগের 
কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্ত যে পরিমাণে তাহারা বাজনীতি- 
বিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিরপরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণা ছিল ॥ 
গুরদ্বজেবের ছুই ভগিনী, জাহানারা ও রৌশন্বারা। জাহানার। শাহজাইর 
-বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহ্জাই৷ তাহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজ্রকার্য্য 
করিতেন না। তাহার পরামর্শের অন্ুবর্তাঁ হইয়া কার্যে সফল ও বশ্বহ্বী 
হুইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী হিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে 
“এ সকল গুণবিশিষ্টা। ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ছিলেন । 
ইন্দরিয়পরিতৃপ্তির জন্য' অসংখ্য লোক তাহার অন্ুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল 
“লোকের মধ্যে যুরোগীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা 
লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না । 

রৌশশ্থারা পিতৃদ্বেষিণী, উরদজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাহানারার 
মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন এবং হন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাহানারার 
স্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূহ্য এবং তৃপ্তিশূন্ ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও 
অবরুদ্ধ করিয়া তাহার রাজ্য অপহরণে উরহ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশন্বারা 
তাহার প্রধান সহায়। ওরঙ্গজেবও রৌশহ্বারার বড় বাধ্য ছিলেন। ওরব্রজেবের 
বাদশাহীতে রৌশস্বারা। দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন । 

কিন্তু রৌশস্বারার দুরদৃষ্টক্রমে তাহার একজন মহাশক্কিশালিনী প্রতিদন্দিনী 
তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ওুরদ্গজেবের তিন কন্যা । কনিষ্ঠা দুইটির সঙ্গে 
বন্দী ভ্রাতুপুত্রৎয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা * বিবাহ 
করিলেন না। পিতৃঘসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মৃত পুষ্পে পুপ্পে মধুপান 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন 

পিসী-ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া 
হাড়াইতেন। স্থুতরাং ভাইবি পিনীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন । পিসীর 


* মুসলমান-ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিপ। বা জয়েব-উল্নিস| নামে পরিচিতা। পান্ত্রী ক্র 
বলেন, ই'খার নাম তফথরস্টল্লিস1 
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মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন] ফল এই দাড়াইল ঘষে, 
রৌশঙ্বার৷। পৃথিবী হইতে অনৃশ্যা হইলেন, জেব-উন্নিসা তাহার পদমর্য্যাদা ও 
তাহার পদানতগণকে পাইলেন। 

পদমর্য্যাদার কথা বলিলাম, তাঁহার একটু তাৎ্পর্য্য আছে। বাদশাহের 
অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অন্ততঃ করিবার নিয়ম 
ছিল না।  অন্তঃপুরে পাহারার কাজের জন্য একটি ভ্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল । 
যেমন হিন্দুরাভ্রগণ যবনীগণকে প্রতীহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল-বাদশাহেরাও 
তাই করিতেন । ভাতার-জাতীয়া স্থন্দরীগণ ,মোগল-সম্রাটের অবরোধে-প্রহরিণী 
ছিলেন । এই স্ত্রীনৈহ্যের একছ্রন নায়িকা ছিলেন; তিনি সেনাপতির স্থানীয় । 
তাহার “পদ উচ্চপদ বলিয়া গণ্য এবং রেতন ও সম্মান তদনুযায়ী । এই পদে 
রৌশম্বারা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপাধিব অন্ধকারে অস্তহিত হইলে 
জেব-উন্লিসা তাহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন |. যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, 
তিনি রাজান্তঃপুরের_ সর্বববিষয়ে কত্রী হইতেন | স্থৃতরাৎ জেব-উন্নিসা রঙ 
মহালের * সর্বকত্রা ছিলেন । সকলেই তাহার অধীন ১ প্রতিহারিগণ, খোজার, 
বাদীরা, ,দৌবারিকগণ, বাহকগণ,,পাচকগণ সকলেই তাহার অধীন । অতএব 
তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মহালমধ্যে অসিতে দিতে পারিতেন | 

দুই. শ্রেণীর লোক তাহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত, এক প্রণয়- 
ভাজন ব্যক্তিগণ__অপর যাহার! তাহার কাছে সংবাদ বেচিত। S 

বলিয়াছি, জেব-উন্নিনা একজন 7১011601877» মোগল-সাত্রীজ্যরপ জাহাজের 
হাল একপ্রকার তাঁহার হাতে। তিনি মোগল-সাত্রাজ্যের “নিয়ামক নক্ষত্র” 
বলিয়াও বণিত হইয়াছেন। জানা আছে, 7১011130197. সম্প্রদায়ের একট! বড় 
এ্রয়ো্ধন__-নংবাদ ॥ কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জান! চাই | দুক্মুখের 
মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিষমার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেব-উন্লিস! 
এ. কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। চারিদিক হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন 
সংবাদ সংগ্রহের জন্য তীর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে 
তস্বীরওয়ালা খিজির একজ্জন। তার মা. নানাদেশে  তম্বীর বেচিতে যাইত । 
খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন । দরিয়া বিবির ভগিনীও 
আতর ও জুরম| বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণ করিয়| অনেক সংবাদ 
সংগ্রহ করিত । এই সকল জংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিনার কাছে দিয়। আসিত। 
জেব-উন্লিন। প্রতিবার কিছু কিছু পুরস্কার দিতেন: ইহাই নংবাদবিক্রয়। 
,সংবাদ-কিক্রয়ার্থ দরিয়া মহালমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ! না! পায়, তজ্জন্ত জেব- 
উন্লিসা তাহারে একটা পরওয়ানা: দিয়াছিলেন।। পরওয়ানারনমর্শ্ম, এই, “দরিয়া 
বার, জর্মা বিক্রয়ের জন্য রঙ মহালে প্রবেশ করিতে পারে ৮ 
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কিন্তু দরিয়। বিবি. রঙ্মহালে প্রবেশকালে হঠাৎ বিন প্রাপ্ত হইল। দেখিল, 
মবারক থা রঙ্মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তখন প্রবেশ করিল না 
একটু বিলম্ব কারয়া প্রবেশ করিল । 
দরিয়া প্রবেশ করিয়। দেখিল, যেখানে জেব-উন্নিপার বিলাসগৃহ, মবারক 
সেইখানে গেল। দরিয়া একটা বুক্ষবাটিকার ছায়ার মধ্যে লুকাইল্জা প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। 


তুুত্তীল্ল পল্লিচছেড 
এ্বর্ধ্-নরক 


দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভ্ত রাজপ্রাসাদমালা। 
এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর অল্প ভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্বরাশ, রূপরাশি 
এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল ন৷। বাজ্রপ্রাসাদম'লার 
সারভূত অন্তঃপুর বা রঙমহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রা সর 
তথ| প্রবেশ করেন নাও যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান নাঃ বারুরও গতিরোধ । 
তথায় গৃহ সকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র? অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র |. 
এমন রত্ব-খচিত, ধবলপ্রস্তর-নিন্সিত কক্ষরাজি কোথাও নাই_এমন নন্দন- 
কানন-নন্দিনী উগ্ভানমালা আর কোথায় নাই; এমন উর্বশী-মেনকা-রন্তার 
গর্ববধর্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই; এত ভোগবিলাস জগতে 
আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথায় নাহ্‌ । 

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ আমাদের উদ্দেশ্য । 

অতি মনোহর বিলাসগৃহ ৷ শ্বেতরুষ্ণ প্রস্তরের হম্ম্যতল | শ্বেতমর্মরনিদ্দিত 
কক্ষপ্রাচীর3) পাতরে রত্বের লতা, রত্বের পাতা, রত্বের ফুল, রত্বের ফল, 
রত্বের পাখী, রত্বের ভ্রমর ॥ কিয়দ্'র উদ্ধে সর্বত্র দর্পণমণ্ডিত। তাহার ধারে 
ধারে সোনার কামদার বাঁট। উর্দ্ধে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, তাহাতে মতির 
ছোট ঝালর এবং সগ্ভনিচিত পুপ্পরাশির বড় ঝালর। হন্দ্যতলে নববর্ষাসমা- 
গ্রমোদগত কোমল তৃণরাজি অপেক্ষাও সুকোমল গালিচা পাতা; তাহার উপর 
গজদন্তনিশ্মিত রত্বালঙ্কত পালঙ্ক। তাহার উপর. জরির কামদার বিছানায় 
জরির কামদার মথমলের বালিন। শয্যার উপর বিবিধ পাত্রে রাশি রানি 
সুগন্ধি পুষ্প; পাত্রে পাত্রে আতর গোলাপ;  হগন্ধি, বন্তপ্রস্থত তাম্বুলের 
বাশি। আর পৃথক সুবর্ণ পাত্রে স্থপেয় মদ্য । সকলের মধ্যে পুষ্পরাশিকে 
রত্বরাশিকে ম্লান করিয়া প্রোঢা সুন্দরী জেব-উন্নিম। পানপাত্রহৃস্তে বাতায়নপথে, 
নিশীথ নক্ষত্র-শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে মৃদুপবনে পুপ্পমণ্তিত মস্তব 
শীতল করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খা তথায় উপস্থিত । 
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মবারক জেব-উন্লিসার নিকট গ্রিয়া বদিলেন এবং তামুলাদি প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া 
চরিতার্থ হইলেন | j | 
জেব-উন্নিস! বলল, “না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভালবানে ৷” 
মবারক বলিল, “না ডাকিতে আনিয়াছি, বেয়াদবী হইয়াছে । কিন্তু ভিক্ষুক না 
ভাকিতেই আলিয়া থাকে ৷” 
জেব-উন্নিনা ॥ তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক ! 
মবারক | ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে এ শব্দে আমার অধিকার হয়। 
. জ্েব-উন্নিগ| হানিয়া বলিল, “এ সেই পুরাতন কথা ! বাদশাহজাদীরা কখন 
বিবাহ করে ?” 
মুবারক ॥ তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে? 
জেব-উত্লিনা। তাহারা শাহজাদ। বিবাহ করিয়াছে ।  বাদশাহজাদীরা 
শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদী দুই-শতী মন্নবদারকে কি বিবাহ 
করিতে পারে? 
মবারক | তুমি মালেকে মুলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই 
করিবেন, ইহা সর্বলোক জানে । 
জেব-উন্লিস]॥ যাহা অনুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অনুরোধ করিব না। 
মবারক। আর এই কি উচিত, শাহজাদী ? 
ভ্েব-উল্লিসা। এই কি? 
মবারক। এই মহাপাপ? 
জেব-উন্লিসা । কে মহাপাপ করিতেছে? 
মবারক মাথা হেট করিল । শেষে বলিল, “তুমি কি বুঝিতেছ না ?” 
জেব-উন্নিসা । যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আনিও না । 
মবারক সকাতরে বলিল, “আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি- 
আর আসিতাম না। কিন্ত আমি এ বূপরাশিতে বিক্রীত।” 
জেব-উন্সিসা। যদি বিক্রীত--যদি তুমি আমার কেনা_তবে যা বলি, তাই 
কর। চুপ করিয়া থাক। 
মবারক। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়! 
থাকিতাম। কিন্ত আমি তোমাকে আপনার অধিক ভালবানি। 
জেব-উন্নিম! উচ্চহালি হাসিল। বলিল, “বাদশাহজাদীর পাপ !” 
মবারক বলিল, “পাপপুণ্য আল্লার হুকুম ৷” 
ভ্েব-উদ্সিসা। আল| এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন__ 
কাফেরের অন্য । আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, 
এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আলা! 
যদি আমার অন্ত সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী 
করিতেন না। 
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মবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল--এরপ কদর্য .কথা দে. কখনও 
সনে নাই। সেই পাপক্রোতোমন্ী দিলীতেও কখনও শুনে নাই |; অন্য কেই: প্র 
কথা তাহার সম্মুথে 'বলিলে নে বলিত, “তুমি বস্কাহত: হইরা মর ।* কিন্ত 
'জেব-উন্নিদার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া বিয়াত আর CRA জ্ঞান 
ছিল না। দে কেবল বিস্মিত হইয়া রহিল। 
জেব-উন্নিসা বলিতে লাগিল, “ও কথা! থাক্‌। অন্য কথা আছে। ও কথা 
যেন আর কখনও না শুনি । শুনি যদি =* 

মবারক। আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন ? আমি জানি তুমি যাহার 
উপর অপ্রপন্ন হইবে, এক দণ্ড তাহার কাধে মাথা থাকিবে না): কিন্ত ইহাও 
“বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না। 

জেব-উন্সিণা। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই ? 

মবারক। আছে--তোমার বিচ্ছেদ। 

জেব-উন্লিস।। বার বার অন্ত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে। 

মবারক্‌ বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে দুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা , 
বলিয়া জেব-উদ্লিসাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাহাকে নিশ্চিত নিহত, হইতে 
হইবে । জেব-উন্নিসা মোগলরাজ্যে সৰ্বেসৰ্বা, খোদ ওরদ্ঞ্জেব তাহার আজ্ঞাকারী । 
কিন্ত সে জন্য মবারক দুঃখিত নহেন। তাহার দুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজাদীর 
টা মুগ্ধ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার বিছা সাধ্য নাই; এই পাপপঞ্ক হইতে 

ত হইবার তাহার শক্তি নাই । 

"অতএব মরারক বিনীতভাবে বলিল, “আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, 
তাহাতেই আমার জাবন পবিত্র । আমি যে আরও দুরাকাজ্ঞ! রাখি-_তাহা 
“দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্‌ দরিদ্র ন! দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে ?” 

তথন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর 
শগিয়দন্তাষণের পর তাহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন । 

'মবারক রঙমহাল হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই দরিয়া বিবি তাহাকে ধৃত 
নি অন্যের অশ্রাব্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন, রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ 
স্থির হইল ?” মবাঁরক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাস! করিল, “তুই কে?” 

'ঘরিয়া। সেই দরিয়া। 

মবা। দূষমন্! বয়তান ! তুই এখানে কেন? 

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি ? 

মবারক ।শহরিল। দরিয়! বিবি বলিল, “রাজপুত্রীর সদ্দে বিবাহ কি হইবে ?” 

বা। ব্ৰাজপুল্ৰী কে? 

দরিয়া । শাহজাদী জেব-উন্নিন বেগম সাহেব! । শাহজাদী ৰি রাজপুভরী নহে? 

মবা। ৷ আমি তোকে এইখানে খুন করিব । 

ঈরিয়া। তরে আমি হাল্লা করি৷ 
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. অবা। আচ্ছা, না হয়, খুন না-ই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে, 
আসিয়াছিস্, বল্‌ ৷ ডু 
দরিয়া । বলিব বলিয়াই দাড়াইয়া আছি। হজরৎ জেব-উদ্নিসা বেগমেরঃ 
কাছে । 
মূবা। কি খবর বেচিবি? 
দরিয়!। যে আক তুমি বাজারে জ্যোতিষীর কাছে আপনার কেস্মৎ জানিতে 
নিয়াছিলে, তাতে জ্যোতিষী তোমাকে শাহজাদী বিবাহ করিতে বলিয়াছে। তাহা, 
হুইলে.তোমার-তরক্ী হইবে! 
মবা। দরিয়া বিবি! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার: 
উপর এই দৌরাত্ম্য করিতে প্রস্তুত ? 
দরিয়া । কি করিয়াছ? তুমি আমার কিনা করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ,- 
তার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে? 
মবা। কেন পিয়ারি! আমার মত কত আছে। 
দরিয়া। এমন পাপিষ্ঠ আর নাই। ই 
মবা। আমি. পাপিষ্ঠ নই । কিন্তু এখানে দাড়হিয়৷ এত কথা চলিতে পারে; 
ন!। স্থানান্তরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও । আমি সব বুঝাইয়| দিব । 
এই বলিয়া মবারক আবার জেব-উন্লিসার কাছে ফিরিয়া গেল । জেব-উন্নিদাকে- 
বলিল, “আমি পুনর্ববার আসিয়াছি, এ বে-আদবী মাফ করিতে হইতেছে। বলিতে 
আসিয়াছি যে, দরিয়। বিবি হাজির আছে-_এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে 
সে পাগল। সে আপনার কাছে আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে আমার উত্তর, 
না লইয়া আমার প্রতি আপনি কোপ করিবেন ন! ৷” 
জেব-উন্লনিসা বলিলেন, “তোমার উপর কোপ করিবার আমার সাধ্য নাই, 
যদি তোমার উপর কখন রাগ করি, তবে আমিই দুঃখ পাইব। তোমার নিন্দা 
আমি কানে শুনি না” 
“এ দানের উপর এইরূপ অনুগ্রহ চিরকাল রাখিবেন”, এই বলিরা মবারক- 
পুনর্ববার বিদায় গ্রহণ করিলেন । 


০ 
সংবাদ বিক্রয় 


যে তাতারী যুবতী অসি-চর্শ্ব হস্তে লইয়া জেব-উন্নিদার ৃ 
না র গৃহের দ্বারে প্রহরাঙ্জ 
নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, “এত রাত্রে কেন 7 রা 


দরিয়া বিবি বলিল, “তা কি পাহারাওয়ালীকে বলি 
ন ব? তুই খবর দে।”% 
০/লতনী বলিল, "তুই বেরো-আমি খবর দিব ন* ৮ চি 


পঞ্জাব ফতে হয়। তার 


'মজ্জেমে হোয়েছী ।” 


, শুষ্ক নদীর মত এক নি: 


৮৬৬ রি রি ২১ 
[কর নাী 


*মবিয়াঁবলিল,- “রা 


আর চলে?_-এই আমার উদর সার এতেল। কর ।” 
প্রহরিণী রক্তাধরে একটু ঈইুক্হার্নি হাসিদ। বলিল, “তোমাকে চিনি, তোমার 


পরওয়ানীও চিনি। তা এত রাত্রিতে কি আর হ্জরৎ বেগম সাহেব! স্রমা 
কিনিবে? তুমি কা’ল সকালে এলো । এখন দম থাকে, খসমের কাছে যাও_ 


আর না থাকে যদি” 


তোর ঢাল-তরবার জাহান্নামে যাক্‌_-তোর 


দরিয়া । তুই জাহান্নামে য।। 
আমি .রাত দুপুরের কাজ 


ওড়না-পায়জামা জাহান্নামে যাক্_তুই কি মনে করিস, 


না থাকিলে, রাত দুপুরে এয়েছি। 
তথন তাতারী চুপি চুপি বলিল, “হজরত বেগম সাহেবা এম্‌ বকত কুচ 


দরিয়া বলিল, 
সা! কর ।” 

তখন দরিয়া ওড়নার ভিতর হইতে এক শিশি সরাব বাহির: করিল । 
প্রহরিণী ই। করিল_-দরিয়া শিশি ভোর তার মুখে ঢালিয়। দিল। : তাতারী 
শ্বাসে তাহা শুধির লইল। বলিল, “িসমেল। ! তৌকা। 
আমি এত্তালা করিতেছি)” 
খিল, জেব-উন্লিসা হাসিতে হাসিতে ফুলের 
মত তাহার মুখটা হইয়াছে_আর 
টা হইয়াছে। জেব-উন্নিস| প্রহরিণীকে 


“মারে বাদী, তা কি আমি জানি না? তুই মন্জ। করিৰি? 


সরব! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, 
প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দে 

‘একট! কুকুর ' গড়িতেছেন,_মবারকের 

বাদশাহদিগের সেরপেচ কলগার মত লেজ 

'দেখিয়া বলিল, “নাচনেওয়ালী লোগ.কো বোলা ৷" 

_. বঙ্মহালের সকল বেগমদিগের আমোদের জন্য এক এক সম্প্রদায় নর্তকী 


নিযুক্ত ছিল৷ ৰম বরে দৃতাীত ইত জেবউয়িসার : প্রমোদার্থ। এক "দল: 


নর্তকী ছিল। 


গ্রহরিণী পুনশ্চ কুণিশ করিয়া বলিল, “যো হুকুম॥ দরিয়া বিবি হাজির» : 


আমি তাড়াইনা দিয়াছিলাম__মানা শুনিতেছে না [i+ 
জেব। কিছু বকশিশও দিয়াছে? 
প্রহরিণী সুন্দরী লঙ্ঞিতা হইয়া ওড়নায় আকর্ণ মুখ ঢাকিল। তখন 
€আব-উন্লিসা বলিল, “আচ্ছা, নাচনেওয়ালী থাকৃ-_দরিয়াকে পাঠাইয়া দে 1” 
দরিয়া আলিয়া কুণিশ করিল। তারপর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল । দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হয়েছে দরিয়া?” 
দরিয়া ফের কুণিশ করিয়া বলিল, “ঠিক মন্সবদার মবারক; বর 
ছে কি. চক্ৰ 
জেব। ঠিক! তুই নিবি? | 


LL ৪৪ 

২২ রাজসিংহ 

দরিয়া । কোন্টা দিবেন? কুকুরটা না মানুষটা ? সঃ 

জেব-উন্নিসা ভ্রভদ্দ করিল । পরে রাগ সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, “ষেটাঃ 
তোর খুসী ৷” ্ ই 

দরিয়া । তবে কুকুরটা হজরৎ বেগম সাহেবার থাক, “আমি মানুষটা নিব ।” 

জেব। কুকুরটা এখন হাতে আছে__মাহগুষটা এখন হাতে নাই ॥ এখন 
কুকুরটাই নে। ৫ 

এই বলিয়া জেব-উন্লিনা, আসবসেবন-প্রফুল্লচিতে যে ফুলে কুকুর গড়িয়াছিল,, 
সেই ফুলগুলা দরিয়াকে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন ॥ দরিয়া তাহা কুড়াইয়া 
লইয়া ওড়নায় তুলিল_-নহিলে বে-আদবী হইবে। তারপর সে বলিল, “আমি; 
হুজুরের কৃপায় কুকুর মানুষ দুই পাইলাম ৷” 


জেব। কিসে? 
দ। মানুষটা আমার | 
জেব। কিসে? 


দ। আমার সঙ্গে সাদি হয়েছে। 
জেব। নেকাল হিয়াসে। 
জেব-উন্নিসা কতকগুলা ফুল ফেলিয়া সবলে দরিয়াকে প্রহার করিল। 
দরিয়া যোড় হাত করিয়া 'বলিল, “মোল্লা, গ্রোওয়া সব জীবিত আছে।, 
না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান ।৮ } | 
‘জেব-উন্নিম| জঙ্গ করিয়া বলিল, আমার হুকুমে তাহারা শূলে যাইবে !” 
" দরিয়া কাপিল। এই ব্যান্রী-তুল্যা মোগল-কুমারীরা সব পারে, তা সে' 
জানিত। বলিল, শাহাজাদি! আমি দুঃখী মানুষ, খবর বেচিতে আসিয়াছি_ 
আমার সে কথার প্রয়োজন নাই। 
, জেব। কিখবর বল। 
দরিয়া। দুইটা আছে। একট! এই মবারক খ। সঙ্দ্ধে। আজ্ঞা না পাইলে, 
বলিতে সাহ্‌স হয় না। - 
জেব। বল্‌। 11৮৯0: 
' দরিয়।। ইনি আজ রাত্রে চৌকে গণেশ জেযোতিবীর কাছে আপনার কেস্মৎ- 
গণাইতে গিয়াছিলেন। jy 
ভজেব। ভ্যোতিষী কি বলিল? 
দিয়া। =াহজাদী বিবাহ কর। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে। 
 ৪ব। মিছা কথা। মন্সবদার বখন্‌ জ্যোতিষীর কাছে গেল? 
দরিয়া। এখানে আসিবার আগেই । 
জেব। কে এখানে আসিয়াছিল? 


দরিয়া একটু ভর খাইল। কিন্ত তখনই আবার সাহস করিয়া তস্লীমঃ 
দিয়া বলিল, “মবারক খা! সাহেব ।” 


রাজসিংহ ২৩ 
জেব। তুই কেমন করিয়া জানিলি? ) 
দরিয়া। আমি আসিতে দেখিয়াছি । 
জেব। যে এ সকল কথ| বলে, আমি তাহাকে শূলে দিই । 
দরবিয়। শিহরিল। বলিল, “বেগম সাহেবার হুজুরে ভিন্ন এ সকল কথা 
আমি মুখে আনি না|” 

জেব। আনিলে জল্লাদের হাতে তোমার জিব কাটাইয়া ফেলিব। তোর 
দোসর! খবর কি বল্‌ ৷ 

দরিয়।। দোসর! খবর রূপনগরের | 

দরিয়া তখন চঞ্চলকুমারীর তস্বীর ভাঙ্গার কাহিনীটা আদ্যোপান্ত শুনাইল। 
শুনিয়া জেব-উন্নিনা বলিলেন, “এ খবর আচ্ছা ॥ কিছু বকশিশ পাইবি 1” 

তখন রঙমহালের খাজনাথানার উপর বখশিশের পরওয়ান! হইল । পাইয়া 
দরিয়া পলাইল | 

তাতারী প্রতিহারী তাহাকে ধরিল। তরবারিখানা দরিয়ার কাধের উপর 
রাখিয়া বলিল, “পলাও কোথা সখি ?” 

দ.। কাজ্জ হইযাছে_ঘর যাইব। 

গ্রতিহারী। টাকা পাইয়াছ_আমায় কিছু দিবে না? 

দ। আমার টাকার বড় দরকার, একটা গীত শুনাইয়া যাই। সারে আন। 

প্রতিহারীর সারে্দ ছিল_মধ্যে* মধ্যে বাজ্জাইত। রউমহালে গীতবাছ্ের 
বড়, ধূম। সকল বেগমের. এক এক: সংপরদায় নর্তকী ছিল; যে অপরিণীতা 
গণিকাদিগের ছিল না, তাহার! আপনা আপনি নে কাধ্য সম্পন্ন করিত। 
রঙমহালে রাত্রিতে স্থর লাগিয়াই ছিল। দরিয়া তাতারীর সারে লইয়া 
গান করিতে বসিল। সে. অতিশয় স্ুকঠ, সঙ্গীতে বড় পটু, অতি মধুর 
গায়িল। জের-উন্লিসা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, “কে গায়?” i 

প্রতিহারী বলিল, “দরিয়া বিবি ৷” 

হুকুম হইল, “উহাকে পাঠাইয়া দাও ।” - 

দরিয়া আবার জেব-উন্লিসার নিকট গিয়া কুপিশ করিল। জেব-উন্লিসা 
বলিলেন, “গা । এ বীণ আছে।” 

বীণ লইয়| দরিয়া গারিল।  গ্রায়িল অতি মধুর । শাহজাদী অনেক 
অপ্মরোনিন্দিত সঙ্গীতবিষ্যাপটু গায়ক-গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন 
গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেব-উন্নিদা তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি মবারকের কাছে কথন গাহিয়াছিলে ?” 

দরিয়া। আমার এই গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

জেব উন্নিসা একটা ফুলের তোর্র! ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন 
যে, দরিয়ার কর্ণ-ভূষায় লাগিয়া কান কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জেব-উন্নিস] 
তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন ॥ বলিলেন, “আর আসিস্‌ নী» 
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দরিয়া তদ্লীম দিয়া বিদায় হইল । মনে মনে বলিল, “আবার আসিব_ 
আবার জালাইব__মাবার মার খাইব__আবার টাক! নিব, তোমার সর্বনাশ 
করিব” 


এঞ্রভম লালিত 
উদ্বিপুরী বেগম 


উরদ্বজেব জগত্প্রথিত বাদশাহ । তিনি জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। নিছেও বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে 
গুণবান্‌ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই 'জগৎ্প্রথিত-নামা৷ 
রাজ্জাধিরাজ আপনার জগত্প্রথিত সাত্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংশ করিয়া .মানব-লীল! 
সংবরণ করিলেন । 

ইহার একমাত্র কারণ, গুরঙ্গজ্রেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন । তাহার ন্যায় ধূর্ত 
কপটাচারাঁ, পাপে সঙ্কোচশৃন্ত, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজ্ঞাপীড়ক . দুই একজন 
মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন__ 
কিন্তু অন্থঃপুর অসংখ্য স্থন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকা-পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র 
আনন্দধবনিতে ধ্বনিত হইত। 

তাহার মহ্িষীও অসংখ্য_আর সবার বিধানের সঙ্গে সব্বন্বশূন্তা বেতন- 
ভোগিনা বিলাসিনীও অসংখ্য । এই পাপিষ্ঠাদিগের সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ বড় 
অল্প। কিন্ত কোন কোন মহিষীর সঙ্গে এই উপাখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 

মোগল বাদশাহেরা যাহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী 
হইতেন। হিন্দুদ্বেষী উরপ্রজেবের দুর্ভাগ্যক্রমে একজন হিন্দুকন্া। তাহার প্রধান! 
মহিষী । আকক্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা বিবাহ করার প্রথা 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী 
ছিল। ওপব্রজেবের প্রধানা মহিষী ঘোধপুরী বেগম । 

যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে 
সর্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খৃষ্টিয়ানী, উদিপুরী নামে ইতিহানে পরিচিতা। 
উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সঘন্ধ ছিল বলিয়া ইহার লাম উদিপুরী নহে। 
আসিয়াখণ্ডের দুরপশ্চিমপ্রাস্তস্থিত যে জিয়া এখন রুষিয্। রাজ্যতৃকত, তাহাই 
ইহার জন্মভুমি। বাল্যকালে একজন দাস-ব্যবসায়ী ইহাকে: বিক্রয়াথে ভারতবর্ষে 
আনে, ওউরধূজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ত্রয় করেন। বালিকা বয়প্রাপ্ত হইলে 
অদ্বিতীয় রূপলাবপ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার - 
অত্যন্ত বশীভূত হইলেন । বলিয়াছি, উদিপুরী, মুসলমান ছিল না, খুষ্টিয়ান ৷ 
প্রবাদ আছে যে, দারাও শেষে খৃষ্টিয়ান হইয়াছিলেন। 


1. 
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দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে শুরঙ্জেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। 
দারাকে পরাস্ত করিয়া উরদ্দজেব প্রথমে তাহাকে বন্দী- করিয়া পরে বধ করেন। 
দারাকে বৰ করিয়া নরাধম ওরদ্বজেব এক আশ্চধ্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। 
উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে, বড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে 
'বিবাহ করিয়া, তাহার শোকোপনোদন করে। এই শ্রেণীর এক জন উড়িয়াকে 
আমি একদ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাষ, “তোমরা এমন দু্ধর্শ্ব কেন কর?” য়ে 
ঝটিতি উত্তর করিল, “আজ্ঞে ঘরের বৌ কি পরকে দিব?” ভারতেশ্বর উরন্গজেবও 
বোধ হয়, সেইরূপ বিচার করিলেন । তিনি কোরাণের বচন উদ্ধত করিয়া প্রমাণ 
করিলেন যে, ইসলাম ধশ্মান্ুদারে তিনি অগ্রন্রপত্বী বিবাহ করিতে বাধ্য । অতএব 
'দারার দুইটি প্রধান! মহিষীকে স্বীয় অর্দাঙ্গের ভাগিনী হইতে আহত করিলেন। 
এটি রাজপুতকন্তা, আর এক জন এই উদ্দিপুরী মহাশয়া। রার্জপুতকন্যা এই 
আজ্ঞা পাইয়। যাহা করিল, হিন্দুকন্যা মাত্রেই সেই অবস্থায় তাহা করিবে, কিন্ত 
আর কোন জাতীয়া কন্যা তাহা পারিবে নাসে বিষ খাইয়া মরিল।' খৃষ্টিয়ানীটা 
সানন্দে উরম্বজেবের কল! হইল। ইতিহাস এই গণিকার নাম কীস্তিত করিয়া 
জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধশ্মরক্ষার জন্য বিষপান করিল, তাহার নাম 
লিখিতে স্বণা বোধ করিয়াছেন; ইতিহাসের মূল্য এই ! 
উদদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য ম্যাশক্তি। দিল্লীর বাদশাহের! 
মুসলমান হৃইয়াও' অত্যন্ত মগ্তাসক্ত -ছিলেন। তাহাদিগের পৌরবর্গ এ বিষয়ে 
তাহাদিগের দৃষটাস্তান্থগামী হইতেন। রঙ্‌মহালেও এ রঙের ছড়াছড়ি। এই 
'নরকমধ্যেও উদিপুরী নাম জাহির করিয়া তুলিয়াছিল। - 
জেব-উন্নিসা' হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রধেশ করিতে পারিল না। কেন না, 
ভারতেখরের প্রিয়তম মহিষী মগ্পানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা, বসনভূষণ কিছু বিপর্যস্ত, 
বাদীরা সজ্জা পুনধ্বিন্তপ্ত করিল) ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল । 
জেব-উদ্লিসা 'আগিয়৷ দেখিল, উদ্িপুরীর বামহণ্ডে সট্কা, নয়ন অর্ধনিমীলিত, 
অধরবান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে, ঝটিকাবিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির 


মত উদ্দিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে। 


জেব-উদ্নি। আসিয়া কুণিশ করিয়া বলিল, “মা ! আপনার মেজ্বান্ উত্তম ত ?* 
উদ্দিপুরী অর্ধজাগ্রতের স্বরে, রসনার জড়তা সহিত বলিল,_“এত রাত্রে 


কেন? 


জে। একটা বড় খবর আছে। 

উ। কি? মারহান্ট। ডাকু মেরেছে? 

জে। তারও অপেক্ষা থোস খবর । 

এই বলিয়া জেব-উদ্নিস! গুছাইয়া বাড়াইয়া রং ঢালিয়। দিয়া, চঞ্চলকুমারীর 
সেই তস্বীর ভাঙ্গার গল্পটা করিলেন। উদিপুরাঁ জিজ্ঞাসা করিল, “এ আর 


'খোস খবর কি?” 
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জেব-উদ্সিসা বলিল, “এই মহিষের মত বাদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে». 
আমি তাহা দেখিতে পারি নাঁ। রূপনগরের নেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া; 
হজরতের তামাকু সাজিবে, বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও |” 

উদ্দিপুরী না বুঝিয়া, নেশার ঝেণকে বলিল, “বহুৎ আচ্ছা ।” 

ইহার কিছু পরে রাজ্রকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমোপনয়ন জন্য উদিপুরীর 
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ।  উদ্দিপুরী নেশার ঝোকে চঞ্চলকুমারীর কথা 
জেব-উন্নিনার কাছে যেমন শুনিয়াচিল,, তেমনই বলিল । সে আসিয়া আমার 
তামাকু সাজিবে, এ প্রার্থনাও ভানাইল | . বলিবামাত্র ইউ্ররঙ্গদ্রেব শপথ করিয়া? 
স্বীকার করিলেন। কেন না, ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন। 


হল ল্লিতচ্ভিছ 
যোধপুরী বেগম 


পরদিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল । রূপনগরের ক্ষুদ্ধ রাজার উপর এক- 


আদেশপত্র জারি_হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা-ভয়ে জয়সিংহ-ও যশোবস্তসিংহ 


প্রভৃতি মেনাপতিগণ ও আজিমশাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্বদা শশব্যস্ত-__ষে; 
অভেদ্য. কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবান্রীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ- 


হুইয়াছিলেন--এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্ৰহ্থত। তাহাতে লিখিত হইল যে, 


“বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব রূপলাবণ্যবৃত্তাস্ত অবণে মুগ্ধ হইয়াছেন: 


আর রূপনগরের রাও সাহেবের সতম্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ গ্রীত হইয়াছেন । 
অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত 


করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন ;. 


শীঘ্র রাতসৈন্য আসিয়া কন্তাকে দিল্লীতে লইয়া, যাইবে ৷” 
এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা, হুলস্থূল পড়িয়া গেল । রূপনগরে 


আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অস্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুতরাজগণ। 


€মোগল-বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচন! 
করিতেন) সে স্থলে বূপনগরের, ক্ুত্রজীবী রাজার অনৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই 


আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল।  বাদশাহের বংদশাহ_-ধাহার সমকক্ষ: 
মগয্যলোকে কেহ নাই_ভিনি জামাতা হইবেন-__চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন: 
ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাঞ্জরাণী, পৌরজ্জন,- 


কীপণগরের প্রজাবগ আনন্দে মাতিয়া উঠ্ভিল। রাণী দেবমন্দিরে পুজ। পাঠাইয়া 


দিলেন। রাজা এই সুযোগে কোন্‌ ভূম্যধিকারীর কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম কাড়িয়া 


লইবেন, তাহার ফর্দ করিতে লাগিলেন । 


কেবল চঞ্চলকুমারীর. সখীগণ নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে 
মোগলদ্েষিণী চঞ্চলকুমারীর স্তথ নাই । ঃ 


রাজসিংহ ২৭, 
বাদটা অবশ্য দি্লীতেও প্রচার পাইল। বাদশাহী রঙমহাঁলে প্রচারিত 
হইল ৷ যৌধপুরী বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, 
মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাহার সখ ছিল না। তিনি 
ওুরজ্রজ্রেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন ৷ হিন্দুপরিচারিক দ্বারা 
তিনি সেবিতা হইতেন, হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না-এমন কি, 
ওরদ্জেবের পুরীমধ্যে হিন্দু-দেবতার মৃষ্তি স্থাপন করিয়! পূজ্জ৷ করিতেন । বিখ্যাত 
দেবদ্বেষী ওরদ্গজেব যে এতটা সহ করিতেন, ইহাতেই বুঝ! যায় যে, উরঙ্জেব 
তীাহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন। 
যোধপুরী বেগম এ সংবাদ শুনিলেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে বিনীতভাবে 
বলিলেন,_“জাহাপনা ! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজ্রাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত 
হইতেছে__এক সামান্য বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ] ?” 
রাজেন্দ্র হাসিলেন_-কিন্ত কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না। 
তখন. যোধপুর-রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, “হে ভগবান্‌ ! আমাকে বিধবা 
কর। এ রাক্ষম আর অধিক দিন বাচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে ৷” 
দেবী নামে তাহার এক'জন পরিচারিকা ছিল। সে যো*পুর হইতে তাহার 
সঙ্গে আদিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়মে আর সে. 
মুসলমানের, পুরীর মধ্যে থাকিতে. চাহে লা। অনেক দিন হইতে সে বিদায় 
চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী রলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই।, 
যোধপুরী আজ তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়! বলিলেন, “তুমি অনেকদিন হইতে 
যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব।. কিন্তু তোমাকে আমার 
একটি কাজ করিতে হইবে৷. কাজটি বড় শজ,, বড় পরিশ্রমের কাজ, বড়, 
সাহসের কাজ, আর বড় বিশ্বাসের কাদ্। তাহার খরচপত্র দিব, বখ্‌শিশ দিব, 


আর চিরকালের জন্য মুক্তি দিব। করিবে?” 

দেবী বলিল, “আজ্ঞা করুন|” 

যোধপুরী বলিলেন, “রূপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ? তার কাছে. 
যাইতে হইবে, চিঠিপত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে,. 
আর আমার এই পাঞ্জা দেখাবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে 
পার, ঘোড়ায় যাইবে । ঘোড়া কিনিবার খরচ দিতেছি ।” 

দেবী। কি বলিতে হইবে £ J 

বেগম। রাঞ্জকুমারীকে বলিবে, হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না 
আসেন । আমরা আপিয়া নিতা মরণ-কামনা করিতেছি। বলিবে যে, তম্বীর' 
ভাঙ্গার-টুঁকথাটা, বাদশাহ শুনিয়াছেন। তাকে সাজা দিবার জন্তই আনিতেছেন। 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালীকে দিয়া, উদিপুরীর তামাকু সা হবেন 
ঝলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও ন৷। আরও বলিও, ভন নাহিঃ 
দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহা্ট। মোগলের হাড় ভাঙ্িয়া দিতেছে। 


২৮ রাঁজসিংহ 


রাজপুতেরা একত্র হইতেছে । জেজিয়ার জালায় সমস্ত রাজপুতানা 'জলিয়! 
উঠিয়াছে। রান্তপুতানায় গোহত্যা হইতেছে । কোন্‌ রাজপুত ইহা সহিবে? 
সব রাজপুত একত্র হইতেছে । উদয়পুরের রাণা বীরপুরুষ। মৌগল-তাতারের 
মধ্যে তাহার মৃত কেহ নাই । তিনি বদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্র 
ধারণ করেন-__যদি একদিকে শিবাজী, আর দিকে রাজ্রসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিলীর 
সিংহাসন কয়দিন টিকিবে? 

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা! দিল্লীর তক্ত তোমার ছেলের জন্য 
আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাদ্দিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ ? 

বেগম । আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। 
যত দিন রাক্ষসী জেব-উন্নিলা আর ডাকিনী উদ্দিপুরী বাচিবে, তত দিন সে 
ভরসা করি না। একবার সে. ভরসা করিয়া রৌশন্বারার' কাছে বড় মার 
খাইয়াছিলাম। * আজিও মুখে-চোখে সে দাগ-জথমের চিহ্ন আছে। ূ 

এইটুকু বলিয়া, ঘোধপুরকুমারী একটু কাদিলেন ॥ তারপর বলিলেন, “সে 
‘সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে নাঁ__বুবিয়াই 
বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও। রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ 

হঁতে বলিও ৷ রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না । ব্লিও, 

আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে 
যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদ্নিপুরী তার তামাকু সাজিবে-_রৌশম্বার। তাকে 
পাখার বাতাস করিবে |» 

দেবী। এ-ওকিহয়ম৷? 

বেগম। সে কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা 
পারিবে কি না? 

দেবী। আমি সব পারি । 

বেগম তখন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় 
করিলেন । 


সপ্তম লালিত 
খোজ! শাহজাদী গড়েন কেন? 


আবার জেব-উন্নিসার বিলাসমন্দিরে মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত । এবার 
মবারক গালিচার,উপর ভান্থু পাতিয়। উপবিষ্টঘুক্তকর, উদ্ধমুখ। জেব-উন্লিস! 
‘সেই রত্বথচিত পালস্কে, মুক্তা প্রবালের ঝালরধুক্ত শয্যায়” জরির কামদার 
বালিসের উপর হেলিয়া শ্বর্ণের আলবোলায়, রত্রথচিত নলে, তামাকু সেবন 


THT FEE ০০ 
* কথাটা শরতিহাসিক। রোঁশন্বার! যোধপুরীর নাক-মুখ ছি ডিয়! দিয়াছিল। 


(৮5): 


রাজসিংহ ২৯: 
করিতেছিল। পাশ্চাত্য মহাত্মগণের কৃপায় তামাকু তখন ভারতবর্ষে: 
আনিয়াছে। 

জেব-উন্লিসা বলিতেছেন, “সব ঠিক বলিবে ?” 

মবারক যুক্তকরে বলিল, “আজ্ঞা করিলেই বলিব |» 

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছ? ্ 

মবা। যখন স্বদেশে থাকিতাম, তখন করিয়াছিলাম। 

জেব। তাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নেক! করিতে চাহিয়াছিলে ? 

মবা॥ আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তল্লাক দিয়া পরিত্যাগ.করিয়াছি.. 

জেব। কেন পরিত্যাগ করিয়াছ? 

মবা। সে পাগল। অবশ্য তাহা আপনি বুঝিয়৷ থাকিবেন। 

জেব। পাগল বলিয়া ত আমার কখন বোধ হয় নাই । 

মবা। সে আপনার কাধ্যসিদ্ধির জন্য হুজুরে হাজির হয়। কাজের সময় 
আমিও তাহাকে কখন পাগল দেখি নাই। কিন্তু অন্য. সময়ে সে পাগল। 
আপনি তাহাকে খান্কা কোন দিন আনাইয়া দেখিবেন॥ 

জেব। তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিবে? বলিও যে, আমার কিছু 
ভাল স্থুরুমার, প্রয়োজন আছে। | | 

মবা। আমি কাল প্রভাতে এখান হইতে দুরদেশে কিছু দিনের ভ্রন্ত 
যাইব। 
জব: দূরদেশে যাইরে? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছুই বল নাই। 

মবা । আজ সে কথা নিবেদন করিব ইচ্ছা ছিল । 

জেব। কোথায় যাইবে? 

মবা। রাজপুতানায় রূপনগর নামে গড় জী; সেখানকার রাও সাহেবের: 
কন্তাকে মহিষী করিবার অভিপ্রায় শাহান্‌ শাহের মরি মবারকে হইয়াছে । 
কাল তাহাকে আনিবার জন্য রূপনগরে ফৌজ যাইবে । আমাকে ফৌজের 
সঙ্গে যাইতে হইবে। 

জেব। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। কিন্ত আগে আর 
একটা বথার উত্তর দাও। তুমি গণেশ জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণাইতে গিয়া ছিলে ? 

মব!। গিয়াছিলাম। 

জেব। কেন গিয়াছিলে? 

মবা। সবাই যায়, এই জন্য গিয়াছিলাম, এ কথা ঝলিলেই সঙ্গত উত্তর 
হয়) কিন্ত তাছাড়া আরও কারণ ছিল। দরিয়া আমাকে জোর বরিয়। টানিয়! 


লইয়! গিয়াছিল। 
জেব। হু। 


এই বলিয়া জেব-উন্লিসা কিছু কাল পুঙ্পরাশি লইয়। ক্রীড়া করিল। তার 
পর বলিল, “তুমি গেলে কেন?” 


৩ রাজসিংহ 
মবারক - ঘটনাটা যথাযথ বিবৃত করেলেন। ছেব-উন্লিসা শুনিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “জ্যোতিষী কি বলিয়াছিল যে, তুমি শাহ্জাদী বিবাহ কর,_ তাহা 
হইলে তোমার বৃদ্ধি হইবে ?” 3 ¥ 
মবা হিন্দুরা শাহজাদী বলে না। জেযাতিষী রাদ্রপুত্রী বলিয়াছিল। _ 
জের |. শাহঙ্জাদী কি রাজপুত্রী নয়? ঁ 
মব। নয় কেন? 
জেব। তাই কি তুমি সে দিন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে? 
মবা। আমি কেবল ধৰ্ম্ম ভাবিয়া সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার স্মরণ 
থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব হইতে এ কথা বলিতেছি। 
জেব। টক, আমার ত স্মরণ হয় নী। তা যাক্_সে সকল কথাতে 
আর কাজ নাই। তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাতে তুমি গোসা 
করিও না। তোমার গোলায় আমার বড় দুঃখ হইবে। তুমি আমার 


প্রাণাধিক_-তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ স্তখে থাঁকি । তুমি পালস্কের উপর ' 


আনিয়া বসো-আমি তোমাকে আতর মাখাই | 
জেব-উন্লিসা তথন মবারককে পালক্ষের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে 
নি তারপর বলিল, “এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব । জানি না, বপনগরীর 
পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয় তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে |” 
মবারক বলিল, “এরূপ আদেশ ত বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই |” 
জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশাহ মনে করিলে? যদি বাদশাহের 
“এরূপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন? 
মবা। পথে বিদ্র-নিবারণ জন্য | ১ 
জেব! আলমগীর বাদশাহের ফৌজ যে কাজে যাইবে, সে কাজে তাহারা 
নিশ্চল হইবে? তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে । 
বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোস হন, তবে আমি আছি | 
মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই বথেষ্ট। তবে, আপনার এরূপ অভিপ্রায় 
কেন হইতেছে জানিতে পারিলে আমার বাহুতে আরও বল হয়। 
ভরেবউদ্নিষা বলিল, “সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম॥ এই 
রূপনগর ওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে ।” 
মবা। মতলব কি? 
জেব। মতলব এই যে, উদিপুরীর. রূপের বড়াই আর সহ হয়: না। 
শুনিলাম, বপনগরওয়ালী আরও খুবস্থরং। যদি হয়, তবে: উদদিপুরীর বদলে 
সেই-ই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি,ইহা 
জানিলে, বূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ’লেই আমার 
একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দুর হইবে; - তা! তুমি: যাইতেছ 
ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে, সে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী 


ধা 
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মবা। আমি হৃজ্ররৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই । 
জেব। দেখ ত দেখাইতে পারি_-এই পরদার আড়ালে লুকাইতে হইবে। 
মবা। ছি! - : 
জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিল; বলিল, দিল্লীতে তোমার মৃত কয়ট! বানর 


আছে? তা যাক্‌__আমি তোমায়; যা বর্পি-শুনন । উদ্দিপুরী না, দেখ, আমি 
তাহার তস্বীর দেখাইতেছি। কিন্তু বূপনগরীকে দেখিও। যদি তাহাকে 


উ'দপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী দেখ, তবে তাহাকে জানাহবে যে, আমারই অনুগ্রহে 
পে বাদশাহের বেগম হইতেছে । আর বদি দেখ, সেটা দেখিতে তেমন নয়-_৮ 
জেব-উন্নিসা একটু ভাবিল। মবারক জিজ্ঞানা করিল, “যদি দেখি, দেখিতে 
ভাল নহে, তবে কি করিব ?৮ 
জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস) তুমি আপনি বিবাহ করিও | বাদশাহ 


যাহাতে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব । 


মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই ? 

জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা | 

মবা। আল! তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্য সুষ্টি করিয়াছেন? 

জেব | স্থথের জন্য ! ভালবাসা দুঃখ মাত্র । 

মবারক আর শুনিতে ইচ্ছা করিল ন৷। কথা চাপা দিয়া কহিল, “যিনি 
বাদশাহের বেগম হইবেন, তাহাকে আমি দেখিব কি প্রকারে ?” 

জেব। কোন কল-কৌশলে। 

ম্বা। শুনিলে বাদশাহ কি বলিবেন? 

জেব। সে দায়-দোষ আমার । 

মবা। আপনি য। বলিবেন, তাই করিব। কিন্তু এ গরীবকে একটু 
ভালবাসিতে হইবে। j 

জেব। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক ? 

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি? 

জেব। বলিয়াছি, ভালবাসা গরীব-ছুঃখীর দুঃখ । শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার 


করে না। 
মন্্বাহত হইয়| মবারক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। 


কুত্ভীক্স ও 
বিবাহে বিকল্প 


৬সঞহ্া্ম পল্নিচ্ছেড 
বক ও হংসীর কথা 


নির্শ্মল ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী 
এক! বসিয়া কাদিতেছেন । সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি; 
রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নিম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রথানি উণ্টাইয়া 
রাখিলেন-_কাহা'র চিত্র, নির্শ্মলের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না । নির্দল কাছে- 
গিয়! বসিয়া বলিল, “এখন উপায়?” 

চঞ্চল । উপায় যাই হউক-__আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না। 

নির্শল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্ত আলম্গীর বাদশাহের হুকুম, 
রাজার কি সাধ্য যে অন্যথা করেন! উপায় নাই, সখি !_স্থুতরাং তোমাকে ইহ! 
অবশ্য স্বাকার করিতে হইবে । আর স্বীকার করা ত নৌভাগ্যের বিষয় । যোধপুর 
বল, অন্ধর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, স্থবা যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় 
লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিলীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না? পৃথিবীশ্বরী 
হইতে তোমার এত অসাধ কেন? 

চঞ্চল রাগ করিয়। বলিল, “তুই এখান হইতে উঠিয়া! ৮ 

নির্মল দেখিল, ও পথে কিছুই হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর 
কিছু উপকার করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল ॥ বলিল, “আমি যেন: 
উঠিয়। গেলাম__কিন্ত যাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, আমাকে তাহার হিত 
খুজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, 
তাহা কি একবার ভাবিয়াছ?” 

চঞ্চল । ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাধে মাথ৷ 
খাকিবে না-ব্পনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না, ত! ভাবিয়াছি_- 
আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের 
সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি। 

নির্শল প্রসন্ন হইল । বলিল, “আমিও সেই পরামর্শ দিতেছিলাম ৮ 

রাজকুমারী আবার ভ্রভদ্দী করিলেন_-বলিলেন, “তুই কি মনে করেছিস্‌ 
যে, আমি দিশ্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংশী কি 


- কের দেবা করে ?” 


Ee ann 


< 
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নিৰ্শ্মন কিছুই বুঝিতে ন! পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি করিবে ?” 

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অন্গুরীয় নির্দ্মনকে দেখাইল; বলিল, “দিল্লীর পথে 
বিষ খাইব ৷” নিৰ্ম্মল জানিত, এ মঙ্দুরীয়তে বিষ আছে। 

নিৰ্ম্মল বলিল, “আর কি কোন উপায় নাই ?” 

চঞ্চল বলিল, “আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে ষে, 
আমার উদ্ধার করিয়! দিলীশ্বরের সহিত শক্রতা করিবে? রাজ্জপুতানার কুলাঙ্গার 
সকলই মোগলের দাস_-আার কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে ?” 

নিশ্বল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম কিপ্রতাপযদি থাকত, তবে তাহারাই বা 
তোমার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন ? পরের 
অন্য কেহ সহজে সর্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজ্সিংহ আছে_ 
কিন্ত তোমার জন্ত' রা জসিংহ সর্বস্ব পণ করিবে কেন__বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণ!। 

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিলে কোন্‌ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা 
করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম- নিৰ্ম্মল! আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, 
প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব--তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না? 

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উন্টাইলেন_ নির্মল: দেখিল, সে 
রাজসিংহের মৃত্তি। চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, “দেখ, সখি, 
এরাজকান্তি দেখিয়া তোমার : কি: বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, 
অনাথার রক্ষক? আমি যদি ইহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন ন। 1” 

নির্দ্লকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী_-চঞ্চলের সহোদরাধিক। নির্মল অনেক 
ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাস। করিল, “রাজকুমাৰি ! 
যে বীর তোমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে ?” 

রাজকুমারী বুবিলেন। কাতর অথচ অবিকম্পিতৃকঠে বলিলেল, “কি দিব 
সখি! আমার কি আর দিবার আছে? আমি যে অবলা ।” 

নির্শল। তোমার তুমিই আছ। 

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলল, “দূর হ।” 

নির্্ল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, 
যদুপতি আসিয়! অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন। 

চঞ্চসকুমারী মুখাবনত করিল। যেমন, স্থ্যোদয়কালে মেঘমালার উপর 
আলোর তরঙ্গের পর উজ্জলতর তরঙ্গ আসিয়া পলকে পলকে নৃতন লৌন্দর্ধ্য 
উন্মেধিত করে, চঞ্চলকুমারীর মুখে তেমনই পলকে পলকে স্থখের, লজ্জার, 
সৌন্দধ্যের নব-নবোন্সেষ হইতে লাগিল। বলিল, “তাহাকে পাইব, আমি কি 
এমন ভাগ্য করিয়াছি? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন ?* 

নির্খল। সে কথার বিচারক তিনি-_আমরা নই। রাজসিংহের বাছুতে 
শুনিয়াছি বল আছে। তীর কাছে কি দূত পাঠান যায় না? গোপনে--কেহ ন। 
আনিতে পারে, এরূপ দূত কি তাহার কাছে যায় না? রা নু 
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চঞ্চল ভাবিল॥ বলিল, “তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও |. আমায় 
আর কে তেমন ভালবাসে !. কিন্তু তাহাকে নকল কথ! বুঝাইয়া বলিয়। আমার 
কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা! করিবে ৷? 

এমন সময় সখীজন সংবাদ লইয়া, আসিল যে, এক জন মতিওয়ালী_ মতি 
বেচিতে আপিয়াছে।. রাজকুমারী বলিলেন, “এখন আমার ..মতি কিনিবার সময় 
নহে। ফিরাইয়া। দাও 1৮ পুরবাসিনী_ বলিল; “আমরা ফিরাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন তার কি বিশেষ 
দরকার আছে।” ত্থন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাকে ডাকিলেন। 

- মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলা ঝুটা মতি. দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত 

হুইয়া বলিলেন, “এই ঝুট! মতি দেখাইবার জন্য তুমি এত জিদ করিতেছিলে ?” 

মতিওয়ালী বলিল, “না । আমার আরও দেখাইবার জিনিষ আছে। কিন্ত 
তাহা আপনি একটু পুষিদা না হইলে দেখাইতে পারি ন৷ 1৮ 

চঞ্চলকুমারী বলিল, “আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না; 
কিন্তু এক জন সী থাকিবে নির্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও ।” 

তখন আর সকলে বাহিরে গেল; দেবী-_সে মতিওয়ালী দেবী ভিন্ন আর 
কেহ নয়-_যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা দেখাইল। দেখিয়া পড়িয়া চঞ্চলকুমারী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পাইলে ?” 

দেবী। যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়াছেন। 

চঞ্চল। তুমি তার কে? 

দেবী। আমি তার বাদী। 

চঞ্চল। কেনই বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আনিয়াছ? 

দেবী তখন সকল কথ। বুঝাইয়া বলিল। ৯ 

শুনিয়া নির্মল ও চঞ্চল পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন । 

চঞ্চল দেবীকে পুরস্কৃত করিয়! বিদায় দিলেন । 

দেবী যাইবার সময় যোধপুরীর পাঞ্চাথানি লইয়া গেল না। ইচ্ছাপূর্্বক রাখিয়া 
গেল। মনে করিল, কোথায় ফেলিয়া দিব__কে কুড়াইয়| নিবে। এই ভাবিয়া 
দেবী চঞ্চলকুমারীর নিকট পাঞ্জা ফেলিয়া গেল। সে গেলে পর চঞ্চলকুমারী 
বলিলেন, “নম্মল উহাকে ডাক, সে পাঞ্জাথানা ফেলিয়া গিয়াছে ।” 

নির্মল। ফেলিয়া যায় নাই_বোধ হইল, যেন ইচ্ছাপূর্বক রাখিয়া 
গিয়াছে। 

চঞ্চল। আমি নিয়া কি করিব? 

নিশ্বল। এখন রাখ, কোন সময়ে না কোন সময়ে যোধপুরীকে ফেরৎ 
দিতে পারিবে। ই 

চঞ্চল। ত! যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। আমর! 
দুইটি বালিকায় কি পরামর্শ করিকেছিলাম__তা ভাল কি মন্দ_-ঘটিবে কি ন 
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ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এখন সাহস হইয়াছে । রাজসিংহের 
"আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল | 

নিম্মল। সে ত অনেক কাল জানি। 

এই বলিয়া নিৰ্ম্মল হাসিল । চঞ্চলও মাথ! হেট করিয়! হাসিল । 

নিৰ্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরন। হইল না, দে. কাদিতে 
-কাদিতে গেল। 


লিতভীল্ ল্িচ্তেছ: 


অনন্ত মিশ্র 


অনন্ত মিশ্র চঞ্চলকুমারীর পি তকুলপুরোহিত। কন্তানির্ব্বিশেষে চঞ্চনকুমারীকে 
-ভালবাদিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাহাকে ভক্তি করিত। 
চঞ্চলের নাম করিয়া তাহাকে ডাকিয়। পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আমিলেন__ 
কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে নির্শল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং 
সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল। 
বিভৃতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হান্তবদন সেই 
ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাড়াইলেন। নির্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল 
কাদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চন কীর্দিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব 
দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমৃত্তি। বলিলেন, “মা লক্মী_-আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন ?* 
চঞ্চল । আমাকে বাচাইবার জন্য । আর কেহই নাই যে, আমায় বাঁচায় । 
অনন্ত মিশ্র হানিয়া বলিলেন, “বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত বুড়াকেই 
ন্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাগুারে কিছু আছে কি না 
পথ-খরচা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব” 
চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আসরফি ভর|। 
“পুরোহিত পাচটি আসরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়। দিলেন_-বলিলেন, "পথে 
অন্ন খাইতে হইবে-_আসরফি খাইতে পারিব ন!। একটি কথা বলি, পারিবে কি?” 
চঞ্চল বলিলেন, আমাকে আগুনে ঝাপ দিতে বলিলেও আমি এ বিপদ হইতে 
উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি । কি আজ্ঞা করুন ।” 
মিএ। রাণ। রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে? 
চঞ্চল ভাবিল। বলিল, আমি বালিকা_পুর্বী, তাহার কাছে অপরিচিত 
কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্ত আমি তাহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে 
লজ্জারই ব স্থান কই? লিখিব।” 
সিএ । আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে? 


চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন। 
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নিৰ্শ্বল সেখানে আসিয়া দ্ীড়াইয়াছিল। সে বলিল, “তা হইবে ন|। এ বামুনে 
বুদ্ধির কাজ নয়_এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমর! পত্র লিখিব । আপনি প্রস্তুত = 
হইয়া আস্থন |৮ 

মিশ্র ঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন নাঃ রাজা বিক্রমলিংহের নিকট 
দর্শন দিলেন । বলিলেন, “আমি দেশপধ্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীৰ্ব্বাদ 
করিতে আসিয়াছি ।” p 

কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজ্জা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্ত 
্রাক্পণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর 
পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হুইবার জন্য 
একখানি লিপির জন্য প্রার্থনা করিলেন । রাজাও পত্র দিলেন । 

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিম চঞ্চলকুমারীর নিকট 
পুনরাগমন করিলেন । ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্মল ছুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া 
একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটি কৌটা 
হইতে অপূর্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতা-বলয় বাহির করিফ ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, 
পরাণা পত্র পড়িলে আমার প্রতিনিধিত্বন্ূপ আপনি এই রাখি বাধিয়া দিবেন। 
রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ 
করিবেন না” 

মিশ্র ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তীহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় 
করিলেন। 


কুুত্তীল্স ালিতিচ্ভুদ 
মিশ্র ঠাকুরের নারারণস্মরণ 


পরিধেয় বস্তু, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং 
একমাত্র ভৃত্য সন্দে লইয়া, অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর, 
যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় গীড়াগীড়ি করিয়া ধরিল, “কেন যাইবে?” মিশ্র 
ঠাকুর বলিলেন, “রাণার কাছে বৃত্তি পাইব |” গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শাস্ত হইলেন; 
বিরহ-যন্ত্রণ। আর তাহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাম্বরূপ শীতল- 
বারি-প্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফৌস-ফোন করিয়া নিবিয়া গেল, 
মিশ্র ঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে অনেক লোক সঙ্গে 
লইতে পারিতেন। কিন্তু অধিক লোক থাকিলে কাণাকানি হয়, এই জন্য 
লইলেন না। 

পথ অতি ছুর্গম-_বিশেষ পার্কাত্য পথ বন্ধুর এবং অনেক স্থানে আশয়শূত্য ) 
একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য- 


রাজসিংহ ৩৪ 


স্বীকার করিতেন ; দ্রিনমানে পথ অতিন্বাহন করিতেন। পথে কিছু দঙ্থ্যভয় ছিল 


_ প্রাঙ্গণের নিকট রত্ব-বলয় আছে বলিয়! ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। 
সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গীছাড়া হইলেই আশ্রন্ন খ.জিতেন । একদিন রাত্রে এক 
দেবালয়ে আতিথ্য-ন্বীকার করিয়া পরদিন গমনকালে-তীহাকে সঙ্গী খুঁিতে হইল 
না। চারি জন বণিক্‌ ও দেবালয়ে আতিথ্যশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া 
তাহারাও পার্ধত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মাকে দেখিয়| উহার! জিজ্ঞানা করিল, 
“তুমি কোথা যাইবে?” ব্ৰাহ্ম বলিলেন, “আমি উদয়পুর যাইব।” বণিকেরা 
বলিল, “মামরাও উদয়পুর যাইব ! ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন ৷” ব্রাহ্মণ 
আনন্দিত হইয়া তাহাদিশের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞান| করিলেন, “উদয়পুর আর 
কতদূর ?” বণিকেরা বলিল, “নিকট, আজ সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌছিতে পারিব। 
এ সকল স্থান রাণার রাক্জ্য 1” 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল | পার্ক তাপথ 
অতিশয় ছুরাবোহণীয় এবং ছুরবরোহ, সচরাচর বসতিশৃন্ত । কিন্ত এই দুৰ্গম পথ 
প্রায় শেষ হুইয়। আনিঘাছিল--এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে । 
পথিকের। এক অনির্ববচনীয় শোভাময় অধিতাকায় প্রবেশ করিল। ছুই পার্শ্বে 
অনতি-উচ্চ পর্বত, হরিতবুক্ষাদিখোভি ত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, 
উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্র। গ্রবাহিণী নীলকাচ-প্রতিম সফেন জন-প্রবাহ উপলদল 
ধৌত করিয়। বনানীর অভিমুখে চলিতেছে । তটিনীর ধার দিয়া মন্্নম্য পথের 


.রেখ। পড়িয়াছে । সেখানে নামিলে আর কোন দিক হইতে কেহ পথিক দেখতে 


পায় না, কেবল পর্ববতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়। 

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়!, এক জন বণিক্‌ ত্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“তোমার ঠাই টাকা-কড়ি কি আছে?” 

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়। চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্থার 
বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বনিকের! জিজ্ঞাস করিতেছে। দুর্ব্বলের 
অবলম্বন মিথ্যা কথ|। ব্ৰাহ্ম। বলিলেন, “আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে 


কি থাকিবে ?” { 
বণিক্‌ বলিল, “যাহ! কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও । নহিলে এখানে রাখিতে 


পারিবে না।” 

্রাঙ্গণ ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রত্ন বলয় 
রক্ষার্থ বণিকদিগকে দিই । আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই 
ব। বিশ্বা কি? এই ভাবিয়। ইতন্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্দবং বলিলেন, “আমি 


ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে ?” 


বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে. সেই মারা যার। ব্রান্মাকে ইতন্তত: করিতে 


দেখিয়া ছনুবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু 
-আছে। এক জন তহক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়। ফেলিয়! দিয়া তাহার বুকে 
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হাটু দিয়া বসিল এবং তাহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়! ধরিল। মিশ্র ঠাকুরের" 
ভূত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্‌ দিকে পলায়ন করিল, কেহ্‌ দেখিতে পাইল না মিশু 
ঠাকুর বাঙ নিষ্পত্তি করিতে না পারিরা নারায়ণ-স্মরণ করিতে লাগিলেন । আর 
এক জন তাহার গীটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল । তাহার ভিতর 
হইতে চঞ্চলকুমারী প্রেরিত বলয়, ছুইখানি পত্র এবং আসরফি পাওয়া গেল। 
দস্থ্য তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, “আর ব্রহ্ম হত্যা করিয়া কাজ নাই 
উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে ।” 

আর এক জন দন্য বলিল, “ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, ব্রাহ্মণ তাহা হইলে 
এখনই একটা গোলযোগ করিবে । আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য 
তাহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এক 
গাছে বাধিয়া রাখিয়| যাই।৮ 

এই বলিয়া দস্্যগণ মিশ্র ঠাকুরের হস্ত, পদ এবং মুখ তাহার পরিধেয়, 
বস্ত্র দৃঢ়তর বীধিয়া পর্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত 
বাধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদরত্ত রত্ব-বলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয় ক্ষুদ্র নদীর 
তীরবর্তী পথ অবলঙ্গন করিয়া পর্বতাস্তরালে অদৃশ্য হইল । সেই সময়ে পর্বতের * 

) উপর দাড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহার! অশ্বারোহীকে 

দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত । 

দঙ্যগণ পার্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়! অতি দুর্গম 
ও মনুয্যসমাগমশৃন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছুদূর গিয়া এক নিভৃত গুহ্থামধ্যে 
প্রবেশ করিল। গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল 
গত্বত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্ত্যুগণ কখন কথন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া ৷ 
বাস করে। এমন কি কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্থ্যগণ সেইখানে উপস্থিত 
হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং এক জন পাকের উদ্যোগ করিতে: 
লাগিল] একজন বলিল, “মাণিকলাল, রন্থুই পরে হইবে । প্রথমে মালের কি. 
ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক ৷” | 

মাণিকলাল বলিল, “মালের কথাই আগে হউক ৷” 

তখন আসরফি কয়টি চারি ভাগ করিল। এক এক জন এক এক ভাগ 
লইল। বরত্ব-বলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে নাঁতাহা সম্প্রতি 
অবিভক্ত রহিল । পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মাঁমাংসা হইতে 
লাগিল। দলপতি বলিলেন, “কাগজে আর কি হইবে-উহা পোড়াইয়া ফেল ।৮ 
এই বলিয়া পত্ৰ ছুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার” 
জন্য দিল । 

মাণিকলাল কিছু বিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র ছুইখানি- 
আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল ॥ বলিল, “এ পত্র নষ্ট করা হইবে ন! 
ইহাতে রোজগার হইতে পারে |” 


| রাজসিংহ ৩৯; 

“কি? কি?» বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল | মাণিকলাল 
তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের : বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়৷ দিল। 
শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল । 

মাণিকলাল বলিল, “দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব 1” 

দলপতি বলিল, “নির্বোধ! রাণা যখন ্রিজ্ঞালা! করিবে, তোমরা এ পত্র 
কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা 
রাহাজানি করিয়! পাইয়াছি? রাখার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে 
তাহা নহে-_এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব__বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান 
দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি | আর ইহাতে” 

দলপতি কথা সুমাণ্ধ করিতে অবকাশ পাইল না।: কথা: মুখে থাকিতে 
থাকিতে তাহার মস্তক স্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল. । 


ডল্ভুহর্হা পালিত 
মাণিকলাল , 


অশ্বারোহী পর্ধতৈর উপর হইতে দেখিলেন, চারি জনে এক জনকে বাধিয়া 
রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা তিনি 'দেখেন নাই, 
তখন তিনি পৌছেন নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, 
উহারা কোন পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাক ফিরিয়া পর্বতান্তরালে 
অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী: অশ্ব হইতে নামিলেন। পরে অশ্বের গায়ে হাত 
বুলাইয়| বলিলেন, “বিজয়! এখানে থাকিও_-আমি আসিতেছি-কোন শব্দ 
করিও না1” অশ্ব স্থির হইয়া দাড়াইল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি 
ক্রুতবেগে পর্বত হইতে অবতরণ কক্কিলন। পর্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

অশ্বারোহী পাত্রজে মিশ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাহাকে বন্ধন হইতে 
মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে, অল্প কথায় 
বলুন।” মিশ্র বলিলেন, “চারি জনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। 
তাহাদের চিনি ন'__পথের আলাপ; তাহারা বলে, আমরা বণিক্‌, এইখানে আসিয়া 
তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ।” 

্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কি লইয়া গিয়াছে ?” 

ব্রাহ্মণ বলিল, “একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আসরফি, দুইখানি পত্র ৷» 

প্রশ্নকর্তী বলিলেন, “আপনি এইখানে থাকুন, উহ্ারা কোন্‌ দিকে গেল 


আমি দেখিয়া আসি৷” | 
ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারি জন, 


আপনি একা ৷” 
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আগন্তক বলিলেন, “দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক |” 

অনস্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে । তাহার কোমরে 
তরবারী এবং পিস্তল এবং হস্তে বর্ষ।। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না। 

রাজপুত যে পথে দস্থ্যগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে 
তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ 
পাইলেন না, অথবা দহ্থযদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না । 

তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দুরে বনের ভিতর 
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চারি জনে যাইতেছে । সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া 
দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়; দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা 
পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন 
রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহার! হয় এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে__ 
বৃক্ষাদির জন্য দেখ! যাইতেছে না; নয় ও পর্বততলে গুহা আছে, তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । 

রাজপুত বৃক্ষার্দি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ 
করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ পূর্বক সেই সকল চিহৃলক্ষিত 
পথে. চলিলেন।  এইবূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ববলক্ষিত স্থানে আসিয়া 
দেখিলেন, পর্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মন্ষ্যের কথাবার্ত। শুনিতে 
পাইলেন। 

এই পৰ্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন, উহার! 
চারি জন-_-তিনি একা, এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি-না? যদি 
গুহাদার রোধ করিয়া উহার! চারিজনে তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাহার 
বাচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একথা রাজ্জপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান 
পাইল না-মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুয়ে রাজপুত: কোন কার্ধা হইতে 
বিরত হয় না। কিন্ত দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই 
তাহার. হস্তে ছুই এক জন অবশ্য মরিবে; যদি উহার! সেই দঙ্যদল: না হয়; 
তবে নিরপরাধের হত্যা হইবে । 

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্ধারের নিকট 
আসিয়া দাড়াইয়া অভ্যস্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত। কর্ণপাত, করিয়া শুনিতে 
লাগিলেন। দস্থ্যরা তখন অপহৃত সম্পত্তি বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া 
রাঁজপুংতর নিশ্চয় প্রতীতি হইল: যে, উহারা দ্য বটে। রাঞ্জপুত তখন 
গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন । 
. ধীরে ধীরে বর্শ। বনমধ্যে লুকতাইলেন। পরে অনি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ 
হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দক্যরা যখন 
চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাজ্ায বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনক্ক ছিল, 
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“সেই সময় রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে 


প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ 
করিয়। রাজপুত দৃঢ়মু্টধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাহার 
হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দবিথণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। 

সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় এক জন দম্থয, যে দলপতির কাছে বদিয়| ছিল, তাহার 
দিকে ফিরিয়া রাঞ্জপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, 


‘সে মৃচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া 


দেখিলেন যে, এক জন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্য এক 
খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন 
সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্ৰাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, 


‘বেগতিক দেখিয়া গুহাদ্বারপথে বেগে নিক্ধান্ত হইয়া উদ্ধ্থাসে পলায়ন করিল। 


রাজ্জপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহ! হইতে নিগ্কান্ত হইলেন। 
এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের 
পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ" হস্তে ধারণ 
করিয়া রাজ্রপুতের দিকে ফিরিয়া দাড়াইল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 


মহারাজ, আমি আপনাকে চিনি, ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বৰ্শায় বিদ্ধ করিব ৮ 


রাজপুত হানিয়া বলিলেন, “তুমি যদি আমাকে বর্শ। মারিতে পারিতে, 
তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি. উহা মারিতে 
পারিবে না-এই দেখ ৷”_<ই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাহার হাতের 
খালি পিস্তল দস্থ্যর দক্ষিণ মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। দারুণ প্রহারে 
তাহার হাতের বর্শ। খনিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়| মাণিকলালের 
চুল ধরিলেন এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। 

মাণিকলাল তখন কাত্রস্থরে বলিল, “মহারাগ্জাধিরাজ! আমার জীবন 
দান করুন_রক্ষা করুন_-আমি.শরণাগত।” 

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, 


'পতুই মরিতে এত ভীত কেন? 


মানিকলাল বলিল, “আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত 
বৎসরের কন্ঠা আছে; দে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই--কেবল আমি 
আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে 


গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাবিয়| মরিতে পারিতেছি না। 


আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন” 
দন্য কাদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছয়া বলিতে লাগিল, “যহারাজা- 
বিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ ‘করিতেছি, আর কখনও 


‘দঙ্থঃত! করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব, আর যদি জীবন/থাকে 


এক দিন না এক দিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে » 
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রাভ্পুত বলিলেন, “তুমি আমাকে চেন ?” 

দস্্য বলিল, “মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে ?* 

তখন রাজসিংহ বলিলেন, “আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্ত 
তুমি ব্রাহ্মণের ব্ৰহ্মস্ব হরণ করিয়াচ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড 
না দিই, তবে আমি রাজধর্শ্ম পতিত হইব 

মাণিবলাল বিনীতভাবে বলিল, “মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নৃতন 
ব্রতী । অনুগ্ৰহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি 
আপনার সম্মুখেই শান্তি লইতেছি।” 

এই বলিয়া দক্থ্য কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে 
আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল । ছরিতে মাংস কাটিয়া 
অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া 


অন্ুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া আর এক খণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা. 


যারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। 'দঙ্থ্য বলিল, “মহারাজ 1 এই দণ্ড 
অঞ্জুর করুন|” 

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দ্য জক্ষেপ করিতেছে না। বলিলেন, 
“ইহাই যথেষ্ট, তোমার নাম কি?” 

দহ্য বলিল, “এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ । আমি রাঁজপুতকুলের কলঙ্ক 1৮ 

রাজসিংহ বলিলেন, “মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্ধো নিযুক্ত 
হইলে, এক্ষণে তুমি অহারোহী সৈশ্তভুক্ত হইলে_তোমার কন্তা লইয়| উদয়পুরে 
যাও, তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও ৷” 

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল: 
অবস্থিত করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তা বলয়» 
পত্র ছুইখানি এবং আসরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল, ব্রাহ্মণের" 
যাহা আমর] কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ "করিতেছি! পত্র 
ছুইখানি আপনারই ভন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জনা 
করিবেন” ' 

রাণা পত্র হস্তে লইয়| দেখিলেন, তাহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা।: বলিলেন, 
“মাদিবলাল--পত্র পড়িবার এ স্থান নহে |. আমার সঙ্গে আইস_-তোমরা! 
প জানো "থ “দাও ।৮ 

মাণিকলা'ল পথ দেখাইয়া চলিল | রাণা দেখিলেন যে, দন্থ্য একবারও, 
তাহার ক্ষত বা আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না-_বা তৎ্সদ্বন্ধে: 
একটি কথাও বলিতছে নাঁ_বা একবার মুখ বিরুত করিতেছে না। বাণা। 
শীত্ই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণ৷ তটিনীতীরে এক স্গরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া 

স্থৃত হইলেন। 
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রাজসিংহ ৪৩১. 
লঞ্চ লালি্ছ্ছেদ 
চঞ্চলবুমারীর পত্র 

তথায় উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে স্থমন্দ মধুর বায়ু এবং 
ত্বরলহরীবিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহ্বমগণ ধ্বনি মিখাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে- 
বন্য-কুক্ছম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে 
তথায় রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরন্বায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে এবং 
মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে । সেইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরথণ্ডের 
উপর উপবেশন করিয়া পত্র ছুইথানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছি'ড়িয়া ফেলিলেন_- 
যনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে. কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে । , তার পর: 
চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন ॥ পত্র এইরূগ__ 

“রাজন্_আপনি রাজপুতকুলের চুড়াহিন্দুর শিরোভ্ষণ । আমি অপরিচিতা 
হীনমতি বালিকা_নিতান্ত_বিপরা। না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিথিতে. 
সাহস করিতাম না। . নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জনা 
করিবেন । - 
শাষনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন--আমি রাজপুতকন্া। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র 
রাজ্য, তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাদ্রপুত-রাজকন্ত বলিয়া আমি মধ্য- 
দেশাধিপতির কাছে গণ্য না হই-_রাজপুতকন্তা বলিয়। দয়ার পাত্রী । কেন 
না, আপনি রাজপুতপতি-_বাক্দপুতকুলতিলক ॥ 

“অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন॥ আমার, ছুরদৃষ্টক্রমে দিল্লীর 
বাদশাহ আমার. পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাহার 
সৈন্যত আমাকে দিলী লইয়া যাইবার জন্য আলিবে। আমি রাজপুতকন্তা, 
ক্ষত্রিয়কুলোস্ডব_কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? রাজহংসী কেমন করিয়া 
বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পক্িল তড়াগে মিশাইব ?- 
রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকীবর্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির 
করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব । 

“মহারাজাধিরাজ ! আমাকে অহস্কতা মনে করিবেন না। আমি জানি. 
যে, আমি ক্ষত্র ভূম্যধিকারীর কন্যা__যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দগপ্রতাপশালী 
রাজাধিরাজগণও , দিল্লীর বাদশাহকে কন্তাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না__ 
কলঙ্ক মনে করা দুরে থাক্‌, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের 
কাছে কোন্‌ ছার! আমার এ অহঙ্কার কেন, একথা আপনি জিজ্ঞাস! করিতে . 
পারেন ॥ কিন্ত মহারাজ! স্র্য্যদেব অন্ত গেলে খঘ্যোত কি জলে না? শিশির- 
ভরে নলিনী মুদ্রিত হইলে ক্ষুদ্র কুন্দকুন্থম কি বিকসিত হয় না? যোবপুর, 


“88 রাজসিংহ 


| 


অস্থর কুলধ্বংদ করিলে রূপনগরের তি কুলরক্ষ। হইতে পারে না? মহারাজ 
ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজ মানসিংহ ভোজন 
করিতে আসিলে মহারাণা ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন, যে তুর্ককে ভগিনী 


"দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না । দলেই মহাঁবীরের বংশধরকে কি আমায় 


বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাদ্রপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোৌক-পরলোকে 
স্বণাম্পদ? মহারাজ ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? 
"আপনারা বীধ্যবান্‌ মহাবলপরাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবল- 
পরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিংবা পারস্তের শাহ 1দল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব 
মনে করেন। তবে উদগ়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি 
রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজ্রপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব, তবু 
কুল রাখিব প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি। 

“প্রয়োজন হইলে প্রাণ-বিসঞ্জন করিব, প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই 
অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসন! হয়। কিন্তু কে এ 
বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই'নাই। তাহার এমন 

_কি সাধ্য যে, আলম্গীরের সঙ্গে বিবাদ করেন? আর যত রাজপুত রাজ ছোট 
হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভূতা--সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিত- 
কলেবর। কেবল আপনি--রাজপুতকুলের একা প্রদীপ-_-কেবল আপনিই স্বাধীন, 
কেবল উদপুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ | হিন্দুকুলে আর কেহ নাই_যে এই 


_বিপক্স। বালিকাকে রক্ষ/ করে। আমি আপনার শরণ লইলাম_ আপনি কি 


আমাকে রক্ষা করিবেন না? 

“কত বড় গুরুতর কার্যে আমি আপনাকে অন্থরোধ করিতেছি, তাহা আমি 
না জানি, এমন নহে। আমি কেবল বালিকা-বুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, 
এমন নহে । দিলীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে, জানি। এ পৃথিবীতে আর 
কেহই নাই যে, তাহার সহিত বিবাদ করিয়া তিষ্টিতে পারে । কিন্ত মহারাজ, 
মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বাবর শাহকে প্রায় রাজাচাুত 
করিয়াছিলেন | মহারাণা প্রতাপপিংহ আকবর শাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন--আপনি সেই সংগ্রামের, 
সেই প্রতাপের বংশধর-_-মাপনি কি তাহাদিগের অপেক্ষা হীনবল ! শুনিয়াছি ন। 
কি মহারাষ্ট্রে এক পার্কতীয় দস্থ্য আলম্গীরকেই পরাভূত করিয়াছে_-সে আলমগীর 
কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য ? 

“আপনি বলিতে পারেন, আমার বাহুতে বল আছে, কিন্তু থাকিলে ৪ আমি 
তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখর] কামিনীর জন্য 
প্রাণিহত্য। করিব? ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব? মহারাজ'! সর্বস্ব পণ করিয়া 


শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাংম্ম নহে? সর্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা 
কি রান্তপুতের ধর্ম্ম নহে?” 
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এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা, বাকি যেটুকু, সেটুকু তাহার 


হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল ; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কিনা, . 


আমরা বলিতে পারি না। সে কথা এই 


“মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্ত না বলিলেও- 


নহে । আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল 
হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে 
যথাশাক্্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাহার দাসী হইব । হে বীরশ্রেষ্ঠ] 
যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডব ভ্রৌপদী 
লাভ করিয়াছিলেন ॥ কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমগ্লী-সমক্ষে আপন বীধ্য প্রকাশ 
করিয়া ভীম্মদেব রাজ্কন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্‌! রুক্মিণীর 


বিবাহ মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর-_- 


আপনি কি বীরধর্দে পরাজুখ হইবেন? 

“তবে আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাজ্ঞ। 
বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্য! না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে. 
অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন. করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না? অন্ততঃ যাহাতে 
সেরপ অন্ুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেব হস্তে 


রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাধিয়া দিবেন_তার পর. আপনার . 


রাজ্যধর্শ্ম আপনার হাতে । আমার প্রাণ আমার হাতে৷ যদি দিলী যাইতে হয়, . 


দিল্লীর পথে বিষ ভোজন করিব ।” 
পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিতামগ্ন হইলেন । পরে মাথ৷ তুলিয়া 
মাণিকলালকে বলিলেন, “মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে? 
মাণিকলাল। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া 


আসিয়াছেন। 
রাজ।। উত্তম) তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ, 


করিও ॥ এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও ন!। 
এই বলিয়া রাজসিংহ নিকটে যে করটি স্বর্ণমূত্র। ছিল, তাহা মাণিকলালকে 
দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইল । 


অ? পল্লিচ্ছেড 
মাতাজীকি জয় 
রাঁণা অনন্ত মিশ্রকে তাহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত 
মিশ্র তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন_-কিন্ত তীহার চিত্ত স্থির ছিল না। 


অশ্বারোহীর যোদ্ধবেশ এবং তীত্রদৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। 
একবার ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়া ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন--কিন্ত আর সব 
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হাবাইয়াঙ্ছেন__চঞ্চলক্মারীর আশা-ভরসা হারাইয়াছেন_আর কি বলিয়া তাহার 
কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের 
-উপর ছুই তিন জন লোক দীড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে: ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; 
মনে করিলেন, আবার নৃতন দস্থ্যসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল না কি? সেবার 
নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দশ্যরা তাহার প্রাণবধে বিরত 
-হইয়াছিল--এবার যদি ইহারা তাহাকে ধরে, তবে কি দিয়! প্রাণ রাখিবেন? এইরূপ 
“ভাবিতেছেলেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, পর্বতারূঢ ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ 
করিয়া তাহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র 
ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল। ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া 
" দবাড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ববতবিহারীদিগের মধ্যে এক জন পর্বত অবতরণ 
- করিতে আরম্ভ করিল-_দেখিয়া ব্রাহ্মণ উদ্ধখাসে পলায়ন করিল। 
তখন “ধর ধর্” করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল__প্রান্মণও 
-কুটিল_-অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি “নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ 
তীরবৎ বেগে পলাইল। যাহার! তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাকে 
“শেষ আর না দেখিতে পাইয়া! প্রতিনিবুত্ত হইল । 
তাহারা অপর কেহই নহে-মহারাণার ভূত্যবর্গ । মহারাণার সহিত এ 
. স্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে । 
রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ। অদ্য মহারাপা শত অশ্বারোহী এবং 
ভৃত্যগণসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা শিকারে 
প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ সর্বদা প্রহরিগণ 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হইয়| থাকিতে ভালবানিতেন না। কখন কখন 
অনুচরগণকে দুরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের 
অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত 
"স্থখী হইয়া উঠিয়াছিল$ স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ 
করিতেন। | 
অদ্য যুগয়। হইতে প্রত্যাবর্ভনকালে তিনি অহ্নচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে 
বলিয়া দিয়া, বিজ্য়নামা দ্রুতগামী অশ্পৃষ্টে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, 
তাহা কথিত হইয়াছে, রাজা! দক্্যরুত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মন্ব উদ্ধারের 


জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা ছঃনাধ্য এবং বিপৎপুর্ণ, তাহাতেই তাহার 
আমোদ ছিল। 


এ দিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া! কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাহার 
অস্মন্ধানে চলিল। 


নাচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাড়াইয়! রহিয়াছে 
AGS তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল । আশঙ্ধ/। করিল যে, রাণার কোন 
“বিপদ ঘটিয়াছে, নিয়ে শিল৷খণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা 
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বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্ত কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা 
হস্তপ্রনারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়! দিতেছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য 
তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারারণ-ম্মরণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। 
তখন তাহার! ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী । এই ভাবিয়া তাহার! পশ্চাদ্বাবিত 


-ইইল। ব্ৰাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। 


এদিকে মহারাণা চঞ্চসকুমারীর পত্র পাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া 
অনন্ত মিশ্রের তলাসে গেলেন । দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই-_তৎ্পরিবর্তে তাহার 
ভৃত্যবর্গ এবং তাহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ 
ব্যাপ্ত করিয়াছে |. রাণাকে দেখিতে পাইয়| সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । বিজয় 
প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লক্ষে অবতরণ করিয়া তাহার নিকট দীড়াইল। রাণা 
তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল 


“যে, একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে; কিন্ত রাজপুতগণের ইহা নিত্য- 


নৈমিত্তিক ব্যাপার-_কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। 
রাণা কহিলেন, “এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল, সে কোথায় গেল__কেহ 


“দেখিয়াছিলে ?” 


যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, “মহারাজ! সে 
ব্যক্তি পলাইয়াছে।” 

রাণ|। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়! লইয়! আইস। 

ভূত্যগণ তখন সবিশেষ কথ] বুঝিয়া নিবেদন করিল যে, আমরা অনেক 
সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই)” 

অশ্বারোহিগণ মধ্যে রাণার পু্দব়, তাহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি 
ছিল। রাজা পুত্র ও অমাত্যবর্গকে নিজ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্তা বলিলেন। 


“পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, 


পপ্রিয়জনবর্গ | আজি অধিক বেলা হইয়াছে। তোমাদিগের সকলের ক্্ধা- 
তৃষ্ণ৷ পাইয়াছে সন্দেহ নাই | কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ! নিবারণ 
আর আমাদিগের অনৃষ্টে নাই, এই পার্ধত্পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া 
যাইতে হুইবে। এবটি ক্ষুত্র লড়াই জুটিগ়্াছে__লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, 
আমার সঙ্গে আইস আমি এই পর্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না 
থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও ৷” 

এই বলিয়া রাণা পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন । অমনি জয় মহারাণাকি 
জয়, জয় মাতাজীকি জয়! বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাহার পশ্চাতে পর্বত 
আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া “হর! হর! শব্দে রূপনগরের পথে 
ধাবিত হইল। অশ্বখুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি ডি 


লাগিল। 
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সপ্তম পল্লিতল্ছতে 
নিরাশ! 


এ দিকে অনন্ত মিশ্র বূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে 
মহাধূম পড়িয়াছিল । মোগল বাদশাহের ছুই সহশ্র অশ্বারোহী সেন! ক্পনগরের' 
গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে । 

নিশ্মলের মুখ শুকাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, “কি 
হইবে সখ ?” 

চঞ্চলকুমারী মুছু হালি হাসিয়া বলিলেন, “কিসের কি হইবে ?' 

নিশ্মল। তোমাকে ত লইতে আগিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজী উদয়পুরে' 
গিয়াছেন_-এখনও তার পৌছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আদিতে ন! 
আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে__কি হইবে সবি! 

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই_কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে ৷ 
দিলীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ_-পে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। 
স্থতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ 
করিব_-যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন। 

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, আমি জন্মের মত 
রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন 
করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমন 
সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা: করি-__-সাত দিন 
মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক, আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া 
শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব ।৮ . 

রাজা একটু কাদিলেন, বলিলেন, “দেখি, সেনাপতিকে অনুরোধ করিব, কিন্ত 
তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না!” 

রাজা অঙ্গীকার মত মোগলন্নোপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন || সেনাপতি 
ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিরা দেন নাই-_বলিয়। দেন 
নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে 
তাহার সাহন হইল না) ভবিষ্যত বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্ করিতেও, 
পারিলেন ন।। আর পাচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন ॥ চঞ্চলকুমারীর 
বড় একটা ভরসা জন্মিল না। 

এ দিকে উদরপুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না__মিশ্র ঠাকুর ফিরিলেন না 
তখন চঞ্চলকুমারী উর্ধগুখে যুক্তকরে বলিল, “হে অনাথনাথ দেবাদি দেব! অবলাকে 
বধ করিও না” i} 

রজনীতে নির্মল আনিয়া তাহার কাছে শয়ন করিল । সমস্ত রাত্রি দুই জনে 
ছুই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মন বলিল, “আমি তোমার 
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সঙ্গে যাইব ।” "কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, “তুমি 
আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।” নির্মল বলিল, 
“আমিও মরিব। তুমি-আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাচিব ?” চঞ্চল বলিল, 
“ছি! অমন কথা বলিও না-_আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?” নির্শ্বল 
বলিল, "তুমি আমাকে লইরা যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব 
-_-কেহ রাখিতে পারিবে না।” ছুই জনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল। 


অষ্টম পল্লিচ্ছেত 
মেহেরজাান 


যে কয় দিন মোগল সৈনিকের! রূপনগরে শিবির-সংস্থাপন করিয়া রহিলেন, সে 
কয় দিন বড় আমোদ-প্রমোদে কাটিল । মোগল সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্ভকীর দল 
"ভুটিত ; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বর ভিতর নাচগানের ধূম পড়িত। 
_&সনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। স্ৃতরাং রাত্রিতে 
তাম্থৃতে ৃত্যগীতের বড় ধূম। 
নর্তকীদিগের মধ্যে সহসা এক জনের নাম অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিল। দিলীতে 
* কেহ কখন মেহেরজানের নাম শুনে নাই_কিন্ত যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ, তাহারা 
বূপমগরে আসিয়া মেহেরজানের তুল্য যশস্বিনী হইতে পারিল না। মেহেরজান! 
আবার নর্তকী-হইয়াও লচ্চরিত্রা, এ জন্ত সে আরও যশস্বিনী হইল । 
মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি তাহার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন । 
কিন্ত মেহেরজান প্রথমে শ্বীকৃতা হইল না।॥ বলিল, “আমি অনেক লোকের 
সাক্ষাতে নৃত্যগীত করিতে পারি না।” সৈয়দ হাসান আলি স্বীকার করিলেন 
যে, বন্ধুবৰ্গ কেহ উপস্থিত থাকিবে না। নর্তকী আসিয়া তাহাকে নৃত্যগীত 
শুনাইল। তিনি অতিশয় গ্রীত হইয়া নৰ্ভকীকে অর্থ দিয়! পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু 
নর্তকী তাহা লইল না, বলিল, “আমি অর্থ চাহি না। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, 
তবে আমি যে পুরস্কার চাই, তাহাই দিবেন। নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।” 
সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি পুরস্কার চাও ?” 
৷ মেহেরজান বলিল, “আমি আপনার অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইবার ইচ্ছা! করি ।” 
হাসান আলি অবাকৃ_হতবুদ্ধি হইয়া মেহেরজানের সুন্দর সহাস্ত মুখখানির 
প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মেহেরজান তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, “আমি 
“ঘোড়া হাতিয়ার পোষাকের দাম দিব” 
হাসান আলি বলিল, “স্ত্রীলোক অশ্বাঞ়োহী সৈনিক ?” 
মেহেরজান বলিল, “ক্ষতি কি ? যুদ্ধত হইবে না, যুদ্ধ হইলেও পলাইব ন৷। 
হাসান আলি। লোকে কি বলিবে? 
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মেহেরজান। আপনি আর আমি জানিলাম, অন্য কেহ জানিবে না। 

হাসান আলি । তুমি এ কামনা কেন কর? 

মেহেরজান। যে জন্যই হৌক-_বাদশাহের ইহাতে ক্ষতি নাই । 

হাসান আলি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু মেহেরজানও* 
কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইলেন। মেহেরজানের প্রার্থনা 
মঞ্জুর হইল । 

মেহেরজান সেই দরিয়া বিবি । 


নল ভিত্তি 
প্রভূভক্তি 


এই সময়ে একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল | মাণিকলাল রাণার” 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে আবার সেই পর্কতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর: 
সে দক্থ্যতা করিবে, এমন বাসনা ছিল না; কিন্তু পূর্বববন্ধুগণ মরিল কি. বাচিল».. 
তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার 
শুশ্রযা করিয়া বীচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল 
গুহাপ্রবেশ করিল। 

দেখিল, ছুই জন মরিয়া, পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মৃচ্ছিত হইয়াছিল». 
সে সংজ্ঞালাভ করিয়! কোথায় চলিয়! গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণচিত্তে বন 
হইতে একরাশি কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল-তদ্বার! দুইটি চিতা রচনা করিয়া দুইটি 
মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ্‌ বাহির করিয়া 
অগ্লযৎপাদন পূর্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপে সঙ্গীদিগের অস্ভিমকার্ধ) করিয়া 
সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ত্রাঙ্মণকে পীড়ন 
করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত 
মিএকে বীধিয়া, রাখিয়াছিল, সেখানে আলিয়। দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই), 
দেখিল শ্বচ্ছসলিলা পার্বত্য নদীর জল. একটু সমল হইয়াছে--এবং অনেক স্থানে 
বৃক্ষ-শাখা, লতা, গুল্ম, তৃণাদি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল 
মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়» অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, 
পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্দেও কতকগুলি অশ্থের পদচিহ্ন লক্য করা যায়, বিশেষ 
অশ্বের খুরে যেখানে লতা-গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, খোনে অর্ধগোলাকৃ চিহ্ন সকল 
স্পষ্ট । মাণিকলাল মনোযোগপুর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়। বুঝিল যে, 
এখানে অনেকগুলি অত্বারোহী আসিয়াছিল। 

চতুর মাঁণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ কোন্‌ দিক 
হইতে আসিয়াছে_কোন্‌ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ 


| 


চি 
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দক্ষিণে_কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতকদূরমাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্ন সকল 
আবার উত্তরমূথ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই 
পধ্যস্ত আসিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । . | 

এই সকন্বু সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে 
মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন.করিয়া আহারাদি সমাপনাস্তে 
কন্াটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া' কন্যা-ক্রোড়ে 


. নিক্ষান্ত হইল। 


মাণিকলালের কেহ ছিল না_কেবল এক পিসীর ননদের জাম়ের খুল্লতাত- 
পুক্রী ছিল। সৌন্যবশত:ই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই 
হুউক-_মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত। 

মানিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, “পিসী গা!” 

পিনী বলিল, “কি বাছা! মাণিকলাল ! কি মনে করিয়া?” ! 

মাণিকলাল বলিল, “আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী ?*_ 

পিদী। কতক্ষণের জন্য ? ; ) Fr 

‘মাণিক. । এই দু'মাস ছ'মাসের জন্য | | 

পিসী । সে কি বাছ৷! আমি গরীব মানুষ, মেয়েকে খাওয়াইব কোথা হইতে $ 

মাণিক। .কেন পিসীমা, তুমি কিসের গরীব, তুমি কি নাতনীকে দু’মাস 
খাওয়াইতে পার না? ] 
-পিসী। নে কি কথা! দু’মাস একটা মেয়ে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে । 

মাঁণিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি--তুমি মেয়েটিকে ছু'মাস রাখ : 
আমি উদয়পুরে যাইব__সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকুরী পাইয়াছি। 

এই বলিয়া মীণিকলাল, রাণার প্রদ্ আসরফির মধ্যে একটা পিসীর 
সম্মুখে ফেলিয়! দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল» দ্যা! 
তোর দিদির কোলে গিয়া ব'স।” 
' পিষীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক 
মোহরে এ শিশুর এক বৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে-_মাণিকলাল কেবল 
ছুই মাসের করার করিতেছে_-অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা । তার পর, 
মানিক রাজসরকারে চাকুরী স্বীকার করিয়াছে_চাহি কি বড়মাহুষ হইতে 
পারে, তা হইলে কি পিসীকে তখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল। 

পিলী তখন মোহরটি কুড়াইয়। লইয়া! বলিল, “তার আশ্চর্য্য কি বাছা, 
তোমার মেয়ে মান্য করিব, সেকি বড় ভারী কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। 
আয় রে জান, আয়” বলিয়া! পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল। 
 কন্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ, বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্িম্তচিতে গ্রাম হইতে 
নির্গত হইল কাহীকেও কিছু না বলিয়া, পনগরে যাইবার,  পার্কত্য-পথে 
আরোহইণ'করিল। ut A OR LR LAA fl 


| 
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মানিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল__“ও অধিত্যকার অনেকগুলি অশ্বারোহী 


আসিয়াছিল কেন? এখানে 


'রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন-_কিন্ত - উদয়পুর 


হইতে এত দূর রাণার একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই । অতএব উহারা 
রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী । তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে 


আসিগ়াছে__উদফপুর অভিমুখে 


যাইতেছিল__বৌধ হয়, রাণা মৃগয়! বা বনবিহারে 


গিয়| থাকিবেন,. উদয়পুর ফিরিয়া বাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহার! 
উদপ্পপুর যায় নাই । উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে। 


বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে ' 


তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাহার 
রাজ্ধপুতপতি নাম মিথ্য!। আমি তাহার ভৃত্য_আমি তীহার কাছে যাইব 
কিন্ত তাহারা, অশ্বারোহণে গ্রিয়াছেন__আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব 
হইবে । তবে এক ভরসা, পার্কত্য-পথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না এবং মাণিকলাল 
পদক্রজে বড় দ্রুতগামী ।”  মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল । যথাকালে 
সে রূপনগরে পৌছিল। পৌছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে দুই সহম্র মোগল 
অশ্বারোহী আসিয়৷ শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন দেখ! 


যায় না। আরও শুনিল, 
যাইবে । 
মাণিকলাল বুদ্ধিতে 


পরদিন প্রভাতে মোগলের! রাজকুমারীকে লইয়া 


সেনাপতি । রাজপুতগণের কোন সন্ধান 


না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল, “মোগল পারিবে 
না__কিদ্ত আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব ।” 

একজন নাগরিককে মাণিকলাল বলিল, “আমাকে দিলী যাইবার পথ 
দেখাইয়। দিতে পার? আমি কিছু বখ.শিস্‌ দিব” নাগরিক সম্মত হইয়া 
কিছু দূর অগ্রসর হইয় তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাঁণিকলাল তাহাকে 


পুরস্কৃত করিয়! বিদায় করিল 


। পরে দিল্লীর পথে, চাঁরিদিক্‌ ভাল করিয়া দেখিতে 


দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ 


অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও 


লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দুর পর্য্যন্ত 


মানিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, 
পথ অতি সঙ্ধীর্ণ হইয়া আসিল। ছুই পারে দুইটি পাহাড় উঠিয়া প্রায় 
অর্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়| চলিয়াছেঁ_মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকের পর্বত 
অতি উচ্চ_এবং দুরারোহণীয়_তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া 


পড়িয়াছে। বামদিকে পর্বত 
এবং পর্বতও অনমুচ্চ । এক 


অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের স্থবিধা! 
স্থানে ও বামদিকে একটি রন্ধ, বাহির হইয়াছে, 


তাহা দিয়া একটি স্থদ্ম পথ আছে। 
নেপোলিয়ন প্রভৃতি অনেক দ্য সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে 


লোকে আর দস্থ্য বলে না। 


মাণিকলাল রাজা নহে__হ্ৃতরাং আমর! তাহাকে 
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দ্থ্য বলিতে বাধ্য। কিন্তু রাজদহ্থ্যদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্ৰ দস্থ্যরও সেনাপতির 
চক্ষু ছিল। পর্বত-নিরুদ্ধ সঙ্ধীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণী যদি 
আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগলসৈন্য এই সন্বীর্ণ পথ 
দিয়া যাইবে__এই পর্বত-শিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বসের ন্তায় তাহাদিগের 
মন্তকে পড়িতে পারিবে ।  দক্ষিণদিকের পর্বত ছুরারোহণীয় ; অশ্বারোহিগপের 


, আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত; অতএব সেখানে রাজপুতসেন। থাকিবে 


না_কিন্ত বামের পর্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ । মাণিকলাল 
তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধা হইয়াছে। | 

উঠি! কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া 
দেখি; কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে | 
না, আমাকে মোগলের চর বলিয়| হঠাৎ কোন অদৃশ্ত রাজপুত মারিয়া ফেলিতে 
পারে ।: এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাড়াইয়৷ বলিল, 
“মহারাণার জয় হউক ।” পা” ১ 

এই শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র চারি পাচ অন শন্্রধারী রাজপুত অদৃশ্য 
স্থান হইতে গাত্রোখান করিনা দাড়াইল এবং তরবারিহস্তে মাণিকলালকে 
কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল। 

এক জন বলিল, “মারিও ন! মাণিকলাল দেখিল স্বয়ং রাণা। 

রাণ। বলিলেন, “মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন ।” যৌদ্বগণ তখনই 
আবার লুক্কায়িত হইল । j 

রাণ| মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আনিল । এক নিভৃত 
স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া স্ব সেইখানে বসিলেন। রাজা তখন তাহাকে 
ভিজ্ঞীসা করিলেন, “তুমি এখানে বেন আসিয়াছ?” 

মানিকলাল বলিল, “প্রভু যেখানে, ভৃত্য, সেইখানে যাইবে । বিশেষ যখন 
আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও 
কার্ধ্য 'লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহজ্র-_মহারাজের সঙ্গে 
একশত । আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান 


করিয়াছেন_£এক দিনেই কি তাহা তুলিব 1 , 

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে 
জানিলে ?” 

মাণিকলাল তখন আছ্োপান্ত সবল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তষ্ট হইলেন । 
বলিলেন, “আসিয়াছ ভালই করিয়াছ_-আমি তোমার মত স্থচতুর লোক এক 
জন খুজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি-__পারিবে ?” 
মানিকলাল বলিল, “মনুয্যের যাহা সাধ্য, তাহা করিব ।” 

বাণা বলিলেন, “আমর! একশত যোদ্ধামাত্র। মোগলের সঙ্গে ছুই হাজার 
আমর! রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না 


৫৪ রাজসিংহ 
যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাভ্রকন্তাকে আগে বীচাইয়া 
পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হুইতে 
পারেন, তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই |” 

মাণিকলাল বলিল, “আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, 
আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।” 

রাণা বলিলেন, “তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগল- 
সেনার সঙ্গে আসিতে হইবে । রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে 
থাকিতে হইবে এবং. যাহা যাহ! বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে |” রাণা 
তাহাকে সবিস্তার উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, “মহারাজের 
জয় হউক। আমি কাৰ্য্য সিদ্ধ করিব, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া 
বখশিস্‌ করুন ।” 

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা, একশত ঘোড়া, আর ঘোড়া নাই ষে, 
তোমায় দিই । অন্য কাহারও ঘোড়। দিতে পারিব না। আমার ঘোড়া লইতে 
পার। 

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না, আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন । 

রাণা। কোথায় পাইব? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না 
কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে 
পার । 

মাণিক। তাহা হইতে পারে না, আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক। 

রাণা। এখানে ষাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। 
আমি কিছুই দিব না। 

মাণিক। মহারাজ! তবে অঙ্্মতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ 
সকল সংগ্রহ করিয়া লই । : 

রাগ! হাসিলেন। বলিলেন, “চুরি করিবে ?” 

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল । বলিল, “আমি শপথ করিয়াছি যে, আর 
সে কাৰ্য্য করিব না।” 

রাণা। তবে কি করিবে? 

মাণিক। ঠকাইয়া লইব। 

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, “যুদ্ধকালে সকলেই চোর--সকলেই বঞ্চক। 
আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি_-চোরের মৃত লুকাইয়া আছি। 
তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও |” 

মাণিকলাল প্রফুলচিত্তে প্রণাম করিয়! বিদায় হইল | 
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রাজসিংহ ১ টি 
ু্শহ্ম পশ্লিচ্ছেডে 
রসিক! পানওয়ালী 


মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল । তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে । 
-্ূপনগরের বাজারে গিয়। মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়। 
দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে__-নানারিধ 
খাস্ঘদ্রব্য উজ্জলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে; পু, পুপ্পমাল। থরে থরে নয়ন রঞ্জিত 
-এবং স্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য, অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা» কিন্ত 
তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মানিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক 
গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাচ ছয় ভোজন করিয়া 
নমাণিক দেড় সের জল থাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া! 
তান্ুলান্বেষণে গেল । 

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাক। দেখিল, দোকানে বহুসংখ্যক দীপ 
বিচিত্র ফাহ্ষমধ্য হইতে ন্িগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে । দেওয়ালে নানাবর্ণের 
কাগজ মোড়া_নানাপ্রকার বাহারের ছবি লটকান-__তবে চিত্রগুলি একটু বেশী 
মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় “obscene”, প্রাচীন ভাষায় “আদিরসাশ্রিত ৷” 
লধ্যস্থানে কোমল গালিচায় বলি দোকানের অধিকারি ত-দুনবি:কঘী- পে 
ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি রড় চঞ্চল, 
হাসি বড় রঙ্গদার-সে হাসি অনিন্দ্য দন্তগ্রেণীমধ্যে সর্বদাই খেলিতেছে__হাপির 
সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার ছুপিতেছে_-মলঙ্কার কতক রূপা, কতক সোনা_কিন্ত সথগঠন 


এবং স্থশোভন। মাণিকলাল দেখিয়া শুনিয়। পান চাহিল । 
পানওয়ালী দ্বয়ং পান বেচে না-_সম্মুথে এক জন দানীতে পান সাজ্জিতেছে ও 


. এবচিতেছে-_পানওয়ালী কেবল পয়স। কুড়াইতেছে-_এবং মিষ্ট হাসিতেছে। 


দাদী এক জন পান সাজিয়া দিল; মাণকলাল ডবল দাম দিল। আবার 
পান চাহিল। যতক্ষণ পান মাজ। হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর 
সঙ্গে হালিয়। হাসিয়া দুই একট! মিষ্ট কথ। কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর 
কূপের প্রশংস। করিলে পাছে পে কিছু মন্দ ভাবে, এজন্য প্রথমে তাহার দোকান- 
সঙ্জ। ও অলঙ্কারগুপির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালী মিঠে পানের 
সঙ্গে মিঠে কথ| বেচিতে আরন্ত করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠি) 
বনিয। পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হু'ক। কাড়িয়া লইয়া টানিতে 
আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়। দোকানের মনল ফুরাইয়। 
দিল। দাসী মসল। আনিতে অন্ত দোকানে গেল। নেই অবসরে মাণিকলাল 
পানওয়ালীকে বলিল, “মহারাঞ্জিয় ! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুর! 
্বীলোক খু'ঁজিতেছিলাম, আমার একটি ছুষণন্‌ আছে_তাহাকে একটু জত 


৫৬ “-  বাজসিংহ 


করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি" 


যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আসরফি পুরস্কার করিব |” 

পান। কি করিতে হইবে? 

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়--তৎক্ষণাৎ সম্মত 
হইল ৷ বলিল, “আসরফির প্রয়োজন নাই-_রদ্রই আমার পুরস্কার ৷” ' 

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তখন নিকটস্থ 
বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়া এই পত্র লিখিল, “হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে। 


আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা 


না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে 
অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে । নইলে আমি গলায় 
ছুরি দিব। যেপত্র লইয়া যাইতেছে--তাহার সঙ্গে আসিও, সে পথ দেখাইয়া 
লইয়া আসিবে |” 

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, “মহম্মদ খী1” 

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, “কে ও ব্যক্তি ?” 

মাণিক। এক জন মোগল সওয়ার | 

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে এক জনকেও চিনিত না। কাহারও- 
নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, ছুই হাজার মোগলের মধ্যে অব্য এক 
জন «মহম্মদ; আছেই 'আছে-_আর সকল মোগলই 'খঁ’। অতএব সাহস? 
করিয়া “মহম্মদ খ” লিখিল; লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, “তাহাকে 
এইখানে আনিবৰ ?” 

পানওয়ালী বলিল, “এ ঘরে হইবে ন!। আর একট! ঘর ভাড়া লইতে হইবে 1৮ 

তখনই দুই জনে বাজারে গিয়া আর একট! ঘর ভাড়া লইল। পানওয়ালী 


মৌগলের অভ্যর্থনা-জন্য তাহা সভ্িতকরণে প্রস্তুত হইল--মাঁণিকলাল পত্ত - 


লইয়া মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হইল । শিবিরমধ্যে মহা, গোলযোগ--কোন, 
শৃঙ্খলা নাই--নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে__রক্গতামাঁসা: 
রোশনাইয়ের ধৃম লাগিয়! গিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা 
করে, “মহম্মদ খঁ কে মহাশয়? তাহার নামে পত্র আছে।” কেহ উত্তর দেয়, 
না_কেহ গালি দেয় ;_কেহ্‌ বলে, “চিনি না*__কেহ বলে, “খুঁজিয়া লও” | 
শেষ এক জন মোগল বলিল, “মহম্মদ খাকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম: 
নুর মহম্মদ খা । পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না ।” 
মাঁণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল_মনে জানে, মোগল যেই; 
হোক ফাদে পড়িবে । মোগলও ভাবিল পত্র যারই হউক, আমি কেন এই: 
স্থবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আমি না। প্রকাশ্তে বলিল, “হা, পত্র আমারই 
শটে! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।” এই বলিয়া মোগল তাম্বু-মধ্যে, 


৬১ 


রাজপিংহ ৫৭. 


প্রবেশ করিয়া চুল আচড়াইয়!, গন্ধদ্রব্য মাখিয়া, পোষাক পরিয়া বাহির হইল ৷' 
বাহির হইয়া জিজ্ঞাস! করিল, “ওরে ভৃত্য, সে স্থান কত দূর?” 

মাণিকলাল যৌড়হাত করিয়া, বলিল, “হুজুর, অনেক দূর। ঘোড়ায় গেলে 
ভাল হইত ৷” 

“বহুৎ আচ্ছা” বলিয়া খা সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন 
সময় মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, “হুজুর | বড় ঘরের কথা__ 
হাতিয়ারবন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়৷” 

নৃতন নাগর ভাবিলেন, “সে ভাল কথ-_-জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার, 


. ছাড়া কেন যাইব?” তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্টে আরোহণ 


করিলেন। 

নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, “এই স্থানে উতারিতে হইবে। 
আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন|” 

খ সাহেব নামিলেন-__মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল । খা বাহাদুর সশন্তে। 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া রমণী 
সম্ভাষণে যাওয়া ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আনিয়া মাণিকলালের কাছে অস্তরগুলিও 
রাখিয়া গেলেন।  মাণিকলালের আরও বিধা হইল। 

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। খা সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা, 
তাহার উপর সুন্দরী বসিরা আছে-_আত্র-গোলাপের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত 
হইয়াছে এবং সম্মুখে আলবোলায় স্থগন্ধ তামাকু প্রস্তুত আছে। খা সাহেব জুতা! 
খুলিয়া, তক্তপোষে বনিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন--পরে পোঁষাকটি 
খুলিয়া রাখিয়া ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং 
আলবোলার নল মুখে করিয়া স্বখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন । বিবিও. 
তাহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল । 

তামাকু ধরিতে না ধরিতে মানিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল,. 
“কে ও ?” 

মাণিকলাল বিরুতম্বরে বলিল, “আমি ৷” 

তখন চতুর। রমণী অতি ভীতকঠে খী সাহেবকে বলিল, “সর্বনাশ হয়েছে 
আমার স্বামী আসিয়াছেন-_মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর আসিবেন না। 
তুমি এই তক্তপোষের নীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদায় করিয়া, 
দিতোছ।” . 

মোগল বলিল, “সে কি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব? যে হয় আন্থক না; 
এখনই কোতল করিব ।” 

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, “সে কি? সর্বনাশ | আমার স্বামীকে মারিয়া 
ফেলিয়া আমার অন্নবন্তরের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল ?- 
শীদ্ব তভতপোষের নীচে যাও! আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি ।” 


৫৮ রাজসিংহ 

এ দিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল অগত্য! খা সাহেব 
তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর, বড় সহজে প্রবেশ করে ন।, ছাল-চামূড়া 
দুই এক জায়গায় ছি'ড়িয়া গেল__কি করে-_প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে 
স্থল মাংসপিণ্ড তক্তপোষতলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়৷ দ্বার 
খুলিয়া দিল। 

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ববশিক্ষামত বলির, “তুমি আবার 
এলে যে? আক্র আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?” 

মাণিকলাল পূর্ববমত বিকৃতন্বরে বলিল, “চাবিট। ফেলিয়া গিয়াছি |» 

পানওয়ালী চাবি খোজার ছল করিয়া খ। সাহেবের পরিত্যক্ত পোষ[কটিকে 
হন্তে লইল। পোষাক লইয়! দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া শিকল টানিয়া বাহির 
হইতে চাবি দিল। খ| সাহেব তখন তক্তপোষের নীচে মুষিকদিগের দংশন-যন্ত্রণা 
সহ্‌ করিতেছিলেন। 

তাহাকে গৃহপিপ্তরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাহার পোষাক পরিল। পরে, 
তাহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া, তাহার অশ্বপৃষ্ঠ আরোহণ করিয়। মায়া 
শিবিরে তাহার স্থান লইতে চলিল । 


Vz 


৯. 


চু তূৰ্ শুভ 


রন্ধে যুদ্ধ 
এাঞ্সস্ম পলিচল্ছতে 
চঞ্চলের বিদায় 


প্রভাতে মোগল-সৈন্ত সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে উঞ্ণীষ- 
কবচ-শোভিত, গুদ্ষশশ্রসমহ্থিত, অন্তরপজ্জা ভীষণ অশ্বারোহীদল সারি দিল। পাঁচ 
-পাচ জন অশ্বারোহীর এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, 
সারি সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; ভ্রমরশ্রেণী-সমাকুল ফুল্ল- 
কমলতুল্য তাহাদের বদনসগুল সকল শোভিতেছিল । তাহাদের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে 
সুন্দর, বল্গারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল ; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে, 
ছুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে । 

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্রালঙ্কারে ভূষিত! হইলেন । নির্মল 
অলঙ্কার পরাইল | চঞ্চল বলিল, “ফুলের মাল! পরাও সথি_আমি চিতারোহণে 
যাইতেছি।৮ প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রজল চক্ষুমধ্যে ফেরত পাঠাইয় নির্শল বলিল, 
“রত্বালঙ্কার পরাই সবি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।” চঞ্চল বলিল, 
“পরাও ! পরাও! নির্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; 
রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া, মরিব। সৌন্দর্ধ্যের মত: কোন্‌ রাজত্ব 1 রাজ্য 
কি বিনা গৌনধ্যে শোভা পায়? পরাও।” নির্শ্মল অলঙ্কার পরাইল ; সে কুন্থমিতি- 
তরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নিশ্মলের 
“গলা ধরিয়া কাদিল। 

চঞ্চল তার পর বলিল, “নির্শল ! আর তোমায় দেখিব না। কেন বিধাতা 
এমন বিড়ম্বনা করিলেন? দেখ, ক্ষুদ্র কাটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে ; 
আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না?” 

নিৰ্ম্মল বলিল, “আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে 
আবার দেখা হইবে । আমায় না দেখিলে তোমার; মরা হইবে নাঃ তোমায় না 
দেখিলে মামার মরা. হইবে না” 

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব। 

নিৰ্ম্মল । দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে। 

চঞ্চল । সেকি নির্শর? কি প্রকারে তুমি যাইবে? 

নিশ্শল কিছু বলিল না, চঞ্চলের গলা ধূরিয়া কাদিল। 


৬০ রীজনিংহ 

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যত্রত 
শিৰপূজা ভক্তিভাবে করিলেন।.. পৃজান্তে বলিলেন, “দেবদেব মহাদেব ! মরিতে 
চলিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন প্রভু? 
আমি বীচিলে কি তোমার স্যট্টি চলিত না? যদি এতই মনে ছিল, কেন 
আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে ?” 

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী_ মাতৃচরণ, বন্দনা করিতে গেলেন। 
মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কীাদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল । 
পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কীদিল।. তার পর একে একে সথীজনের 
কাছে চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল । সকলে কীদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল 
কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন 
কাহাকে বলিলেন, “কাদিও না-_-আমি আবার আসিব।” কাহাকে বলিলেন, 
প্কাদিও না__দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি?” কাহাকেও 
বলিলেন, “কাদিও না_ কীদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি কীদিয় রপনগরের 
পাহাড় ভাসাইতাম।” ” ৰ 

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী দোলারোহণে' চলিলেন। 
এক সহশ্র অশ্বারোহী সৈন্য দোলার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে, এক সহস্র পশ্চাতে 
রজ্ঞতমণ্ডিত, রত্বখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র স্থবর্ণখচিত বন্ত্রে আবুত হইয়াছে; 
আশাসেশটা লইয়া চোপদার বাগ্‌জালেগ্রাম্য দর্শকবর্গকে আনন্দিত করিতেছে। 


চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন, দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল». 


কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; - সেনাপতি লিবার আজ্ঞ 
দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তৌড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারো হীশ্রেণী 
প্রবাহিত হইল) বলা দংশিত করিয়া, নাচতে নাচিতে অশ্বশ্রেণী চলিল-- 
অশ্বারোহীদিগের অন্ত্রের বঞ্চনা বাঙ্িল। 
' অশ্বারোহিগগ, প্রভা তবায়ুপ্রফুল্প হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার! 
পশ্চাতে যে অশ্থারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবত্তাঁ এক জন গায়িতেছিল_- 
“শরম্‌ ভরম্সে পিয়ারী, 
সোমরত বংশীধারী, 
ঝুরত লোচনসে বারি! 
ন সমঝে গোপকুমারী, 
যেহিন্‌ বৈঠত মুরারি, 
বিহারত রাহ তুমারি ৷”? 
রাজকুমারীর কর্ণেসে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, “হায় ! যদি 
সওয়ারের গীত সত্য হইত!” রাজকুমারী তখন রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। 
তিনি জানিতেন না যে, আজুলকাটা মাণিকলাল তীহার পশ্চাতে এই গীত 
গাঁয়িতেছিল। মাণিকলাল যত্ব করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল ।. 


৬ 


বাজসিংহ 
জিত্ভীল্ন লাল্িতল্ুদ 
নিৰ্ন্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাপ 


এ দিকে নির্শ্বদকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল) চঞ্চল ত রত্বখথচিত 
শিবিকারোহণে চলিয়া গেল_আগে পিছে ছুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী 
আল্লার মহিমার শব্দে বূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল | কিন্তু নিশ্মলের 
কানা ত থামে না। একা-__একা-_-একা, শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে 
নিৰ্শ্বল' বড়ই একা! নিশ্মুল উচ্চ গৃহচুড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল-- 
,দ্োখতে লাগিল, পাদক্রোশপরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই অশ্বারোহী 
ইসনিকশ্রেণী পার্ত্যপথে বিসপিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে__প্রভাতন্থ্য্যকিরণে 
তাহাদিগের উর্দোথিত বর্শাফলক-সকল জলিতেছে। কতক্ষণ নিশ্মল চাহিয়া 
রহিল। চক্ষু জালা করিতে লাগিল। তখন নির্শ্মল চক্ষু মুছিয ছাদের উপর 
হইতে নামিল। নির্মল একটা কিছু ভাবিয়া! ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল । 
নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার-সকল খুলিয়। কোথায় লুকা ইয়া রাখিল, কেহ. দেখিতে 


পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্র| নিৰ্ম্মন গোপনে সংগ্রহ করিল । 


কেবল তাহাই লইয়া নিৰ্শ্ল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিক্ষান্ত হইল । পরে 
দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেন! যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের 


'অন্ুবন্তিনী হইল । 


ততীন্ন পল্নিল্ছেল 
; রণপণ্ডিত মবারক 
বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী 


সেনা পার্কত্যপথে চলিল। যে রন্ধপথের পাৰ্শ্বস্থ পর্বাতের উপর আরোহণ করিয়া 
মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আনিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্তমান 


-অহোরগের প্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্পথে প্রবেশ করিল। অশ্বকলের 
“অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্বতের গায়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই 


স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে আরোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্র সমুখিত 
হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনি উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে 
অশ্বগণের হয! রব_-আর সৈনিকের ডাকহাক। পর্ববততলে যে সকল লতাগুল্স 
ছিল, শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্ত পশু, পক্ষী, 
কীট, যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত 
পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদয় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধপথে এবেশ করিল্‌ 
তখন হঠাৎ গুম্‌ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে 


২ রাজসিংহ 
প্রদেশের অশ্বারোহী! ক্ষণকাঁল স্তম্ভিত হইরা দাড়াইল | দেখিল, পর্বতশিখরদেশ- 
হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্রবতচ্যুত হইক্স! সৈশ্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে এক জন 
অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর এক জন আহত হইয়াছে । 

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে, আবার 
সৈম্তমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল_-এক, ছুই, তিন চারি, ক্রমে দশ, পচিখ__তখনি 
একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল-_বহুদংখ্যক অশ্ব ও 
অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সন্বীর্ণ পথ 
একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল আরোহী লইয়া পলায়নের_ জন্য- 
বেগবান্‌ হইল-কিন্ত অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ 


| 
অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়। পড়িতে লাগিল-_সনিকেরা ১৯ | 
পরস্পর অন্ত্রাঘাত করিয়। পথ করিতে লাগিল-_শৃঙ্খল।. একেবারে ভগ্ন হইয়। 
গেল, সৈম্যমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল । £ 


“কাহার লোগ হুসিয়ার ! বী রান্ত।”  মাণিকলাল ইাকিল। যেখানে 
রাজকুমারী শিবিকায় এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সন্মুখেই এক গোলযোগ 
উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত-_অশ্বনকল পাছু হঠিয়া | 
তাহাদের উপর. চাপিয়া পড়িতেছে পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই 
পার্কাত্য পথের বামদিক্‌ দিয়া একটি অতি সঙ্ধীর্ণ রঙ্ধ পথ বাহির হইয়া, গিয়াছে, 
তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে 
যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হুলহ্থল উপস্থিত হইয়াছিল। 
ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত । সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে 
ওঁ পথ দেখাইয়া দিল।- মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র-বাহকেরা আপনাদিগের 
ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি.শিবিকাঁ লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল। 

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়! মাণিকলালও. তন্মধ্যে প্রবেশ _করিল। নিকটস্থ - 
সৈনিকের! দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ; তখন আর এক জন 2 
অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল৷ 
সেই সময়ে উপর হইতে একট! অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে 
পার্বত্য প্রদেশ কাপাইতে কাপাইতে আসিয়। সেই রন্ধ মুখে পড়িয়! স্থিতিলাভ 
করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রম্ধ মুখ 
একেবারে বন্ধ হইয়া গেল । আর কেহ সেই পথে প্রবেশ করিতে পারিল' ॥ 
না। একা মাণিকলাল শিবিক! সঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল। | 

সেনাপতি হাসান আলি খা মন্সবদার তখন সৈন্যের সর্ববপশ্চাতে ছিলেন। 
প্রবেশপথ-মুখে স্বয়ং দাড়াইয়|-সঙ্ধীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্বাবধান করিতে- 
ছিলেন। পরে_ সমুদয় সেনা প্রবিষ্ট হইলে খ্বয়ং ধীরে ধীরে সর্কপশ্ছাতে 


আসিতেছিলেন। (দেরিলেন মহলা সৈনিকলেনী: মহা ।লাবযোগ, করিয়া পিচ 
হঠিতেছে ১ 


SM 


৷ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে. 
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না। তখন সৈনিকগণকে ভত্খননা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী 
হুইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন। 

কিন্ত ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে. এই পর্বতের 
দক্ষিণপার্খস্থ পর্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়_তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের 
উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে । রাজপুতেরা তাহার প্রদেশাস্তরে 
অনুসন্ধান করিয়! পথ বাহির করিয়া পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্য" 
ভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে, 
স্থান গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন, 
সম্মুখে একটি একটি টিপি সাজাইয়! রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ 
জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিমস্থ আরোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতে ছিল। এক 
একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে 
যারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না! দেখিতে পাইলেও ছুরারোহণীয় 
পর্বতশিখরস্থ শক্রগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে__-অতএব মোগলেরা 
পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল নাঁ। যে সহন্রসংখ্যক অশ্বারোহী 
শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়ন- 
পুর্ব্বক রন্ত্মুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল । 

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণপার্খের উচ্চ পর্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল-- 
আর পঞ্চাশ" জন স্বয়ং রাঁজসিংহের সহিত বামদিকে অনুচ্চ পর্বতশিখরে লুকায়িত - 
ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কাধ্য 
করিবার সময় উপস্থিত হইল ॥ যেখানে শিলাবৃষ্টি নিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, . 
সেখানে মবারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের 
সহিত পার্বত্যপথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন 
দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রক্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজন মাত্র 
অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি ' অর্গলের-স্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড নে পথ 
বন্ধ করিল-£তখন তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর 
কিছুই নহে_ কোন দুরাস্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম 
করিয়াছে তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন-_“প্রাণ যায়, 
সেও স্বীকার । শত সওয়ার দোলার যাও ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁওদলে 
এই পাথর-টপকাইয়! যাও-_চল, আমি যাইতেছি।” মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে 
লাফাইয় পড়িয়া পথরোধক শিলাথণ্ডের উপর উঠিলেনু এবং তাহার উপর হইতে 
লাফাইয়| নীচে পড়িলেন। তাহার দৃষ্টান্তে অনুবর্তা হইয়া! শত সওয়ার তাঁহার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই রদ্্রপথে প্রবেশ করিল। b 
- ব্লাজনিংহ পর্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন । যতক্ষণ মোগলেরা: 
তর পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন, 
মা): পরে? তাহারা রক্ক'পধমধ্যে নিবন্ধ হইলে পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত" 


"৬৪ রাজসিংহ 
লইয়া বজ্রের ন্যায় উদ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিহত করিতে 
লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা৷ বিশৃঙ্খল হইয়া 
“গেল । তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর 
হইতে ছুটিগনা আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল। নীচে 
যাহারা ছিল, তাহার! চাপেই মরিল। পাচ সাত দশ জন মাত্র এড়াইল। 
মবারক তাহাদের লইয়া! ফিরিলেন। রাত্রপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বত্তাী হইল না। 

যবারকের সঙ্গে মোগল সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া! 
আদিল ।॥ আসিয়াই এক জন মৃত সওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়াই সেই 
শৃঙ্খলাশৃন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল ন! ৷ 

যে মুখে মোগলের। সেই পার্ক ত্যপথে প্রবেশ করিয়াছিল, মাণিকলাল সেই 
পথে নির্গত হইল । যাহার! তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে ॥ 
মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের 
-গড়ের দিকে চলিল । 

মবারক প্রস্তরথণ্ড পুনরুল্লজ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়। আজ্ঞা দিলেন, “এই 
পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ। 
দন্থ্য অল্পসংখ্যক । তাহাদের সমূলে নিপাত করিব |” তথন পাচ শত যোগলসেনা 
প্বীন্! দীন্‌!” শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বামদিকের সেই পর্বতশিখরে আরোহণ 
করিতে লাগিল ॥ মবারক অধিনায়ক । মোগলদিগের সঙ্গে ছুইটা তোপ ছিল। 
একট! ঠেলিরা তুলিয়৷ পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা ছোট তোপ, 
সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাধিয়া হাতী লাগাইয়া যে বৃহৎ শিলা- 
খণ্ডের দ্বারা পার্বত্যরন্ধ, বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল। 


চভহর্থ লালিচ্জে 
জয়শীল। চঞ্চলকুমারী 


তখন “দীন! দীন্‌ !*. শবে পঞ্চশত অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় 
পর্বতে আরোহণ করিল। পর্বত অনুচ্চ, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে__শিখর 
দেশে উঠিতে তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না।, কিন্তু পর্ববতশিথরে উঠিয়া 
দেখিল যে, কেহ ত পর্বতোপরি নাই। যে রন্্পথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি, 
নিজে পরাভূত হইয়। ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবাঁরক বুঝিলেন যে, 
54 বিবেচনায় তাহার! রাজপুত দঙ্ধ্য ভিন্ন আর কিছুই 
— ॥ তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের 
বিনাশমাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে নি করিলেন। বা, 
“অপর মুখে কামান পাঁতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া, তিনি সেই রক্রের 
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ধারে ধারে সৈন্য লইয়। চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন 
মবারক পাহাড়ের ধারে আপিয়া দেখিলেন_-চল্িশ জনের অনধিক রাজপুত 
শিবিকাসঙ্গে কুধিরাক্ত-কলেবরে সেই পথে চলিতেছে । মবারক বুঝিলেন 
যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জ্বানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিরা ধীরে. ধীরে 
চলিলে রন্ধ দ্বারে উপস্থিত হইব। তাহ! হইলে যেরূপ: পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত 
হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতের। যে আগে 
উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক 
রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধারে ধারে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে 
দ্রেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক 
অশ্বসকল তীরবেগে চালাইয়া পর্রবততলে নামিয়া রন্ধুমুখ বন্ধ করিলেন। 
রাজপুতেরা রন্ধে'র বাক ফিরিয়া যাইতেছিল_স্থতরাং তাহারা আগে রন্ধ-মুখে 
পৌছিতে পারিল না। মোগলেরা আগে পথরোধ করিয়া রন্ধ মুখে কামান 
বসাইল এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার, বজনাদ 
একবার শুনাইল-_"দীন্! দীন্‌!” শব্দের সঙ্গে পর্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত 
হুইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধে'র অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ 
করিলেন। আবার পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ 
শিহরিল-_-তাহাদের কামান ছিল না। 

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোনমতেই রক্ষা, নাই ॥ তাহার সৈন্যের বিশগুণ 
সেনা, পথের ছুই মুখ বন্ধ করিয়াছে_-পথাত্তর নাই--কেবল যম-মন্দিরের পথ 
খোলা । রাজসিংহ স্থির কারলেন, সেই পথে যাইবেন।. তখন সৈনিকগণকে 
একত্র করিয়। বলিতে লাগিলেন_-“ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি 
সরলান্তঃকরণে আমি. তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ 
বিপদ ঘটিয়াছে-_পর্ত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি । এখন এই গলির 
ছুই মুখ বন্ধ_-ছুই মুখেই কামান শুনিতেছি, ছুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল 
দাড়াইয়া আছে__সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাচিবার ভরসা নাই। 
নাই__তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়। কে মরিতে কাতর? সকলেই 
মরিব_-এক জনও বাচিব না কিন্ত, মারিয়া মরিব, থে মরিবার আগে ছুই 
জন মোগল না মারিয়া মরিবে_সে রাজপুত নহে। রাজপুতেরা শুন_-এ 
পথে ঘোড়া ছোটে না-সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমর! তরবারি 
হাতে লাফাইয়া গিয়া. তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে_- 
তারপর দেখা যাইবে কত;মোগল মারিয়া মরিতে পারি |” 

তখন রাত্তপুতগণ, অশ্ব _ হইতে. লাফাইয়া. গড়িয়া একত্র. অসি. নিষ্ধোযিত 
করিম “মহারাণ! কি জয়” বলিয়া, দাড়াইর । তাহাদের Main মুধকাস্তি 
দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন ষে প্রাপরক্ষা না ,ইউক-_একটি রাজ্রপুতও। হটিবে 


- আ। সন্তপ্টচিতে রাগ. আজ্ঞা দিলেন; “দুই ছুই: করিয়া সারি: দাও” অস্বগৃষ্ঠে 
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সবে একে একে যাইতেছিল-_পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল__রাণা 
সর্বাগ্রে চ ললেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিরা তিনি প্রফুল্লচিত্ত । 
' এমন সময়ে সহসা পর্ববত-রন্ধ, কম্পিত করিয়া, পর্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া 
রাজপুতসেনা শব্দ করিল, “মাতাজী কি জয় ! কালীমায়ি কি জয় !” 

অত্যন্ত হ্ষস্থচক ঘোর রব শুনিয়া রাজ্সিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, 
ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুতসেন! সারি দিয়াছে_মধ্যে বিশাল- 
লোচন1, সহাস্তবদনা, কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মন্ুত্মৃত্ি 
ধারণ করিয়াছেন_নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীমুদ্ভিতে গঠিয়াছেন__ 
রাজপুতের! মনে করিল, চিতোরাধিষ্টাত্রী রাজপুত-কুলরক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে 
রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণা হইয়াছেন । তাই তাহারা জয়ধ্বনি 
করিতেছিল । 

রাজসিংহ দেখিলেন-_এ ত মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া 
বলিলেন, “দেখ, দোলা কোথায় ?” 

এক জন পিছু হইতে বলিল, “দোলা এই দিকে আছে» 

রাণা বলিলেন, “দেখ, দোলা খালি কি না ?” 

সৈনিক বলিল, “দোলা খালি। কুমারীজী মহারাজের সামনে |” 

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“রাজকুমারী, আপনি এখানে কেন?” 

চঞ্চল বলিলেন, “মহারাজ ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম 
করিয়াছি_এখন একটি ভিক্ষা চাহি । আমি মুখরা- স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, 
তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা 'করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি_-তাহাতে নিরাশ 
করিবেন না।” চঞ্চলকুমারী হাস্ত ত্যাগ করিয়া জোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে 
এই কথা৷ বলিলেন। 

রাজসিংহ বলিলেন, “তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি-_-তোমাকে অদেয় 
কিছুই নাই-_কি চাও রূপনগরের কন্যে ?” 

চঞ্চলকুমারী আবার জোড়হাত করিয়া বলিল, “আমি চঞ্চলমতি বালিকা 
বলিয়। আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্ত আমি নিজের মন আপনি 
বুঝিতে পারি নাই॥. আমি এখন মোগলসম্রাটের এশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় 
মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অন্থমতি করুন-_আমি দিল্লী যাইব।” 

রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, “তোমার দিল্লী যাইতে 


হয় যাও_আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ 2 
যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, রা 


মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া 
তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম । আগে যুদ্ধ শেষ হউক--তারপর তুমি যাইও । আর 
তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, 


তাহা মনে করিও না, আমি থাকিতে 
তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না। মীনা জালে চন 078 / 1, 
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তখন চঞ্চনকুমারী মু হাসিয়া, মৰ্মভেদী মৃদু কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণহস্তের 


কনিষ্ঠন্ুলীস্থিত হীরকান্দুরীয় বামহস্তের অন্ুলীদয়ের দ্বারা ফিরাইয়! রাজসিংহকে . 


এদেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, “মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিলীতে 
না যাইতে দিলে আমি বিষ খাইব |” 


রাজনিংহ তখন হাসিলেন_-বলিলেন, “অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী এ 


রমণীকুলে তুমি ধন্তা। কিন্ত তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহ! হইবে না। আজ 
রাজপুতের বাচা হইবে না, আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে-_নহিলে রাঁজপুত- 
নামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি_ততক্ষণ তুমি বন্দী । আমরা- 
মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, নেইখানে যাইও ।” 


চঞ্চলকুমারা হাসিল--অতিশয প্রণয় প্রফুল, ভক্তি-প্রণোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের . 


অনিবার্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল ॥ মনে মনে বলিতে 
লাগিল, “বীরচুড়ামণি! আজি হইতে তোমার দাসী হইলাম। যদি তোমার 
দাসী ন| হই, তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।” প্রকাণ্ডে বলিল, “মহারাজ, 
-দিলীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। 
.এই আমি মোগল: সৈন্ত-সম্মুখে চলিলাম_কাহার সাধ্য রাখে দেখি?” 

এই বলিয়! চঞ্চলকুমারী__ীবন্ত দেবীমুর্তি-_রাজপিংহকে পাশ করিয়। রন্ধ মুখে 
'ডলিল। তাহাকে স্পর্ণ করে, কাহার সাধ্য? এ জন্য কেহ তাহার গতিরোধ 
করিতে পারিল না । হামিতে হাসিতে হেলিতে ছুলিতে সেই ্বর্ণমুক্তাময়ী 
প্রতিমা রন্ধমুখে চলিয়া গেল । 

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজলিত বহিতুল্য রুষ্ট সশস্ধ পঞ্চদশ মোগল 
অস্থারোহীর সন্মুখে গিয়া দাড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান 
- মন্ুয্য-নিন্সিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য ই॥ করিয়া আছে-_-তাহার 
সম্মুখে, রত্বমণ্ডিতা 'লোকাতীত হুন্দরী দ্রাড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেন! 
মনে করিল-_পর্বতনিবাসিনী পরী আসিয়াছে। 

মহস্তভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে রম ভাঙ্গিল।__বলিল, “এ সেনার 
‘সেনাপতি কে?” 

মবারক স্বয়ং রব্ধমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন_-তিনি বলিলেন, 
“ইহারা এখন অধমের অধীন | আপনি কে?” 

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, “আমি সামান্ত স্তী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা 
-আছে--ষদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি 1” 

মবারক বলিলেন, “তবে রন্্রমধ্যে আগু হউন।৮  চঞ্চলকুমারী রদ্ধ মধ্যে 
“অগ্রসর হইলেন__মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। 

যেখানে কথা অন্তে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আপিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে 
লাগিলেন, “আমি রূপনগরের রাজকন্যা । বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার 


অভিলাষে আমাকে লইতে এই দেনা পাঠাইয়াছেন--এই বথা বিশ্বাস করেন কি?” J 
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মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়। j 

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক-_ধর্শ্মে পতিত হইব 
মনে করি । কিন্ত পিত! ক্ীণবল-_তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। 
তাহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ: 
করিয়াছিলাম_আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র সিপাহী লইয়া 
আপিয়াছেন। তাহাদের বলবীধ্য ত দেখিলেন? মবারক চমকিয়া উঠিয়া 
বলিলেন, “সে কি-_পঞ্চাশ জন সিপাহী এত মোগল মারিল ?” 

চঞ্চল । বিচিত্র নহে-_হল্দীঘাটে এ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি।" 
কিন্ত সেযাহাই হউক,_রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তীহাকে 
পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়! ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়!। চলুন_ 
যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই। 

'মবারক বলিলেন, বুঝিয়াছি, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের 
প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তীহাদেরও কি সেই ইচ্ছা? 

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়। চলিলেও তাহারা যুদ্ধ 
ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে এক মত হুইয়! আপনি তাহাদের 
প্রাণরক্ষা করুন। 

ম। তাহা পারি, কিন্ত দস্থ্যর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে । আমি তাহাদের” 
বন্দী করিব। 

... চ।॥ সব পারিবেন__সেইটি পারিবেন না। , তাহাদিগকে প্রাণে মারিতে 
পারিবেন, কিন্ত বাধিতে পারিবেন ন||॥ তাহারা সকলেই মরিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ 
হুইয়াছেন--মরিবেন। 

ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্ত আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির? 

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির । দিল্লী পর্যন্ত পৌছিব 
কিনা সন্দেহ । 

ম। সেকি? 


চ। আগনারা বুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি.. 
শুধু শুধু মরিতে জানি না? 


ম। আমাদের শক্ত আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শক্ত আছে? 

চ। আমি নিজে 

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত আছে__আপনার? 

_চ। বিষ। 

ম।- কোথায় আছে? 

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে 
তাহার মনে মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি? কিন্তু. 
মবারক সে ইতর-প্রক্কৃতির মনুন্ত ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের সায় যথার্থ 


১ 


"ভঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, “বুদ্ধ কক্ষুন__রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে 


তাহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়। বলিলেন, “মহারাজাধিরাজ, আপনার 


রাজনিংহু ৬৯ 
ব্ৰীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, “মা, আত্মধাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি 
-বাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়| যাই ? স্বয়ং 
দিলীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না__ 
আমরা কোন্‌ ছার! আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন_-কিন্ত এ রাজপুতের। বাদশাহের 
সেনা আক্রমণ করিয়াছে_মামি মোগল সেনাপতি হইয়! কি প্রকারে উহাদের 
ক্ষমা করি ?” 

চ। ক্ষমা করিয়া কান্দ নাই_যুদ্ধ করুন । 
এই সময়ে রাজপুতগন লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন_ত্ধন 


“জানে” 
মোগল সেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার 


‘জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আনিয়া! দাড়াইলেন। চঞ্চল তথন 


কোমরে যে তরবারি ঝুলিতেছে, রাজ প্রনাদন্বরূপ দানীকে উহ! দ্রিতেু 
হউক।৮ ৮ 

রাজসিংহ হাসিয়। বলিলেন, “বুঝিদ্নাছি, তুমি সত্য সত্যই তৈর af 

এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অপি নিম্মুক্তি করিয়া চক্যধৃক্তুমা 
দিলেন । 
দেখিয়া মোগল ঈষৎ হাদিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্ত-ক 
না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়। বলিল, “উদয়পুরের বীরের! কত 
দিন হইতে প্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত ?” 

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিন্চুলদদ নির্গতহইল। তিনি বলিলেন, 
শ্যত দিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর. অত্যাচার আরম্ভ 
করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাপ্রপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে ।” 

তখন রাজনিংহ সিংহের প্যায় গীবাভদ্দের সহিত স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া 
বলিলেন, “রাজপুতেরা! বাগযুদ্ধে অপটু॥ ক্ষুদ্র সৈনিকদিগের সঙ্গে বাগ যুদ্ধের 
আমার সময়ও লাই, বৃথা, কালহরণে প্রয়োজন নাই__পিপীলিকার মত এই 
মোগলদিগকে মারিয়া ফেল 1” 

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুধ মেঘের হ্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল_প্রভুর আজ্ঞা 
ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা 
পাইয়। “মাতাধী কি জয়” শব্দে রাজপুতেরা জল প্রবাহ্বৎ মোগল-সেনার উপরে 
পড়িল। এ দিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া মোৌগলেরা “আলী হো--আকবর !” 
শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা: উভয় 
সেনাই নিশ্পন্দ হইয়া দাড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি 
উত্তোলন করিয়'_স্থিরমুন্ি চঞ্চলকুমারী, দাড়াইয়।--সরিতেছেন না । 


৭৩ রাজসিংহ 


চঞ্চলকুমারী উচ্ৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “যতক্ষণ না একপক্ষ নিবৃত্ত হয়৮- 


ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ 
'অন্ত্রচালনা, করিতে পারিবে নী” 


রাঁজসিংহ রুষ্ট হুইয়া বলিলেন, “তোমার এ অকর্তব্য। স্বহস্তে তুমি: 


রাজপুতকুলে কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে 
রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল 1” 


চ।॥ মহারাজ, আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল- 


আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল, তাহার আগে মরিবার অধিকার 
আছে । 

চঞ্চল নড়িল না--মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল-_নামাইল। মবারক 
চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনা-সমক্ষে মবারক 


ডাকিয়া বলিলেন, “মোগল-বাদশাহ্‌ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না_-অতএব" 
বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই ॥ 


বাঁণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা, ভরসা! করি, ক্ষেত্রাস্তরে হইবে । 
আমি রাণীকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, শে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া 
না আইসেন|” 


চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন । মবারক তখন তাহার নিকটে" 


অশ্বে আরোহণ করিতেছেন মাত্র । চঞ্চলকুমারী তাহাকে বলিলেন, “সাহেব, 
আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইবার জন্য আপনাদের দিলীশ্বর, 
'গাঠাইয়া দিয়াছেন । আমাকে যদি লইয়! না যান তবে বাদশাহ কি. বলিবেন ?” 


মবারক বলিলেন, “বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তীহার' 
কাছে দিব।” 


চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্ত ইহলোকে ? 


মবারক। মবারক আলি ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে 
কুশলে রাখুন_-আমি বিদায় ইইলাম। 


এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন । তাহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ 
‘ করিতেছিলেন। ' এমন সময়ে পশ্চাতে সহজ বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন ॥ 
একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ! 


সাঞ্পভ্ম পল্িচ্ছেতড 
হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল 


মাণিকলাল পার্বত্যপথ হুইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে 
ক্সপনগঞ্পের গড়ে গিয়া! উপস্থিত হইয়াছিল । রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, 
তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে, জমি করিত, ডাক-হাক করিলে ঢাল, খাড়া, 
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রাজসিংহ , ৭১ 
লাটি-সৌট| লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল ॥ 
মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক-হাক করিয়াছিলেন । 
প্রকাশ্যে তাহাদিগকে ডাকিবার কারণ--মোগলসৈন্তের সম্মান ও খবরদারিতে 
তাহাদিগকে নিযুক্ত করা.। গোপন অভিপ্রায়_যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন 
উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ভাকিবামাত্র রাত্রপুতেরা ঢাল, 
খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল-__রাজা তাহাদিগকে অন্ত্রাগার হইতে অন্তর 
দিয়। সাজাইলেন, তাহারা নানাবিধ পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈহ্যদিগের 
সহিত হাস্ত-পরিহাস ও রদ্বরসে কয় দিবস কাটাইল। তাহার পর এ দিবস প্রভাতে 
শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়! যাওয়াতে রূপনগরের নৈনিকেরাও গৃহে 


 প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অন্তর সজ্জিত করিল এবং 


অন্ত্রনকল রাজ-অন্ত্রাগারে ফিরাইয়| দিবার জন্য লইয়া আসিল। রাজা স্বয়ং 
তাহাদিগকে একত্র করিয়া -স্সেহস্থচক বাক্যে বিদায় দ্রিতেছিলেন, এমন সময়ে 
আহ্বুলকাটা মাণিকলাল ঘৰ্ম্মাক্ত কলেবরে অশ্বসহিত সেখানে উপস্থিত হইল । 

মাণিকলালের সেই মোগল-সৈনিকের বেশ ॥ একজন যোগল-নৈনিক অতি ব্যস্ত 
হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কি সংবাদ ?” 

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, “মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাচ 
হাজার দ্য আনিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জুনাব হাসান আলি খা বাহাদুর 
আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন__তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্ত আর 
কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য 
চা হিয়াছেন।” 

রাজা! ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সঙ্জিতই আছে।” 
সৈনিকগণকে বলিলেন, “তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে তোমর। সওয়ার 
হুইয়া এখনই যুদ্ধে চল । আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।” 

মাঁণিকলাল বলিল, “যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি 
যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া 
লইয়া আস্থুন। দহ্যর! সংখ্যায় পাচ হান্জার। আর কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের 
সম্ভাবনা নাই ৷” J 

স্থলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল 
অগ্রসর হইল, রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক সেই 
রূপনগরের সেনা লইয়। যুদ্ধক্ষেত্রা ভিমুখে চলিল। 

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল। পথের ধারে 
একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে_-বোধ হয় যেন গীড়িতা। 
অশ্বারোহী সৈন্য প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়। বসিল-_দাড়াইবার চেষ্টা করিল 
বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই, ইহা দেখিয়। মাণিকলাল 
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ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় 
সুন্দরী । জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা, এখানে এ প্রকারে পড়িয়া আছ?» 
যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা কাহার ফৌজ ?” 
মাণিকলাল বলিল, “আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য |” 
যুবতী বলিল, “আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী ।* 
মাণিক । তবে এখানে এ অবস্থায় কেন ? 
যুবতী । রাজকুমারীকে দিলী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া 
আসিয়াছেন। তাই আমি হাটিয়া তাহার কাছে যাইতেছিলাম। 
মাণিকলাল বলিল, “তাই পৎশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ?” 
নির্মলকুমারী বলিল, “অনেক পথ হাটিয়াছি__মার পারিতেছি না ৷” 
পথ এমন বেশী নয়, তবে নিৰ্ম্মল কখনও পথ হাটে নাই, তার পক্ষে অনেক বটে। 
মাণিক। তবে এখন কি করিবে ? 
নির্মল। কি করিব_-এইখানে মরিব। 


মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন? 


নির্মল। যাইব কি প্রকারে? হাটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না? | 
মাণিক। কেন ঘোড়ায় চল না? 


নিৰ্ম্বল হাসিল। বলিল, “ঘোড়ায়?” 
মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি? 
নির্শল। আমি কি সওয়ার 1 


মাণিক। হও না। 

নির্খল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে__-ঘেড়ায় চড়িতে 
জানি না। 

মাণিক। 


তার জন্য কি আটকায়? আমার ঘোড়ায় চড় না? 

নিশ্বল। তোমার ঘোড়া কলের, না মাটীর ? 

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব। 

নির্খল লজ্জারহিতা হইয়| রসিকতা করিতেছিল--এবার মুখ ফিরাইল। তার 


পর জুটি করিল। রাগ করিয়া বলিল, “আপনি আপনার কাজে যান, আমি 
আমার "গাছতলায় পড়িয়া থাকি। 


রাজকুমারীর সাক্ষাতে আমার কাজ 
নাই |» 
মাথিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী । 
বলিল,“ইা গা তোমার বিবাহ হইয়াছে?” 
রইস্তপরায়ণা নির্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল। বলিল, “না ৮ 
মাণিক। তুমি কি জাতি ? 
নির্মল । আমি রাজপুতের মেয়ে ) 


লোভ সামলাইতে পারিল না । 
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মাণিক। আমিও রাক্রপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই, আমার একটি 


ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ 


করিবে? তাহা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় আপত্তি হয় না। 

নিশ্দল। শপথ কর। 

মাণিক। কি শপথ করিব? 

নির্মল । তরবারি ছু ইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে। 

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল ষে, “যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, 
তবে তোমাকে বিবাহ করিব ।” 

নির্শল বলিল, “তবে চল ঘোড়ায় চড়ি |” রন 

মাণিকলাল তখন সহর্ষ-চিত্তে নির্লকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়! সাবধানে তাহাকে 


ধরিয়। অশ্বচালনা করিতে লাগিল । 


বোধ হয়, কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব! 
ভালবাসাবাসির কথ! একটাও নাই-_বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই__“হে 


“প্রাণ [* “হে প্রাণাধিক !” সে সব কিছুই নাই--ধিক্‌ ! 


হল পল্লিচ্ছেড 
ফলভোগী রাণা 


ুদ্ক্ষেত্রের নিকটবর্তী এক নিভৃত স্থানে নির্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে 
সেইখানে বসিয়া! থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল, যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে 
মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল ৷ 
মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎ্প্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । কিন্ত 
রহ্ক্‌ পথে রাজসিংহ্‌ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্ক। হইয়াছিল যে, মোগলেরা 


রফ্ধে'র এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরে 
সৈন্তসংগ্ৰহাৰ্থ গিয়াছিল এবং সেই জন্যই সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া 


উপস্থিত হইল । আসিয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই 
হয়_ মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, “এ সকল দস্থ্য। উহাদিগকে মারিয়া ফেল।” 
সৈনিকের! কেহ কেহ বলিল, “উহার! যে মুসলমান !” 
মাণিকলাল বলিল, “মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত ছুক্রিম্বাকারী ? 


মার।% 


মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল । 

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহজ্র অশ্বারোহী আসিয়া তাহাকে 
পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে । মোগলেরা৷ ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। 
যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল । মবারক রাখিতে পারিল না 
তখন রাঁজপুতেরা “মাতাজী কি জয় 1” বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। 
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মবাঁরকের সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হ্ইয়া পর্বতারোহ্ণ করিতে লাগিল । মবারক সেনা 


ফিরাইতে গিয়া সহসা অশ্বসমেত অনৃশ্ঠ হইলেন । 

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম 
করিলেন। রাণ! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না| তুমি কিছু জান?” 

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, “জানি । যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ- 
রন্ধ পথে নামিয়াছেন, তখনই বুঝিলাম যে, সর্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ 
আমাকে আবার একটি নৃতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে ।” 

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহ যাহ ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। 
আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “মাশিকলাল 1" 
তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত । তুমি যে কাধ্য করিয়াছ, যদি কথন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, 
তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে, আজ- 
মুসলমানকে দেখাইতাম বে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে ।” 

মাণিকলাল বলিল, “মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষ| দিবার জন্য মহারাজের: 
অনেক ভৃত্য আছে। সেট রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে । এখন উদয়পুরের পথ। 
খোলস! । রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্বতে পর্বতে পরিভ্রমণ করা কর্তব্য নহে। 
এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া ম্বদেশযাত্রা করুন ৷” 

রাজসিংহ্‌ বলিলেন, “আমার কতকগুলি সঙ্গী এখনও ওদিকে পাহাড়ের উপরে; 
আছে-_তাহাদের নামাইয়া লইয়৷ যাইতে হইবে ।” 

মাণিকলাল বলিল, আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব । আপনি অগ্রসর হউন ॥ 
পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে । | 

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


সপ্তম পল্িিচ্ছেড 
শ্লেহশীলিনী পিসী 


রাণাকে বিদায় দিয়া মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ 'পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহ্ণ, 
করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকতঁক তাড়িত হইয় যে যেখানে পাইল, 
পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, “শক্রদল: 
পলায়ন করিয়াছে_-আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, 
রূপনগরে ফিরিয়া যাও।” সৈনিকেরাও দেখিল_তাও বটে, সম্মুশক্র আর কেহ 
নাই। মাণিকলাল যে একটা কারসাজি করিয়াছে, ইহাও তাহারা বুঝিতে 
পারিল। হঠাৎ যাহ! হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই দেখিয়া, তাহারা 
লুঠপাটে প্রবৃত্ত হইল এবং যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া সন্ত্টচিত্তে হাসিতে 
হাসিতে, বাদশাহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্কে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দগ্ডকালমধ্যে- 


AHAB ক 


রাজসিংহ ৭৫. 
পার্বত্যপথ জনশৃন্ত হইল--কেবল হত ও আহত মন্ুয্য ও অশ্বনকল পড়িয়া রহিল 
দেখিয়া, উচ্চ পর্বতের উপরে প্রস্তর সঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, 
তাহারা নামিল এবং কোথাও কাহাকেও ন! দেখিয়া, রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত 
অবশ্য উদয়পুরে যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাহারাও তাহার সন্ধানে সেই 
পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত- সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে. 
উদয়পুরে চলিলেন। 

সকলে জুটিল_কেবল মাণিকলাল নহে।  মাণিকলাল নির্দলকে লইয়া বিব্রত ৷ 
সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্দলের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু 
ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোল! লইয়া আসিল । দোলায় নিশ্শলকে 
তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়। ভিন্ন পথে চলিল।--বমাল! 
সমেত ধর। পড়ে, এমন ইচ্ছা রাখে না। 

মাণিকলাল নির্মলকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল । পিসী-মাকে ডাকিয়া 
বলিল, প্পিসী-মা, একটা বউ এনেছি !” বধু দেখিয়া পিলী-ম| কিছু বিষণ হইলেন: 
__মনে করিলেন, লাভের যে আশা করিয়াছিলাম, বধূ বুঝি তাহার ব্যাঘাত 
করিবে। কি করে, ছুইটা আসরফি নগদ লইয়াছে_-এক দিন অন্ন ন! দিয়! বহুকে 
তাঁড়াইয়| দিতে পারিবে না। স্ৃতরাং কহিল, “বেশ বউ।” ॥ 

মাণিকলাল বলিল, “পিসী, বহুর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই 1” 

"৷ গিসী-মা বুঝিলেন, তবে এটা উপপত্বী। যো পাইয়া বলিলেন, “তবে আমার: 


বাড়ীতে” 
মানিকলাল। তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই বিবাহ হউক। 
নিৰ্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল। ঃ 


পিসী-ম! আবার যে। পাইলেন ; বলিলেন, “সে ত স্থথের কথা_-তোমার বিবাহ 
দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা বিবাহের ত কিছু খরচ চাই?” 

মানিকলাল বলিল, “তার ভাবনা কি?” 

পাঠকের জান! থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগল সওয়ারদিগের বন্ত্রমধ্যে অন্ুসন্ধীন করিয়! 
কিছু সংগ্রহ করিয়া আদিয়াছিল_-ঝানাৎ করিয়া! পিসীর কাছে গোটাকতক আসরফি 
ফেলিয়া দিল, পিসী-মা আনন্দে পরিপ্নূত হইয়া তাহা কুড়াইয়া৷ লইয়া পেটরায় তুলিয়া. 
রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল, 
চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সবতরাং আঁনরফিগুলি পিসী-মাকে পেঁটরা হইতে আর; 
বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্ত্র নিশ্শলকুমারীর 
স্বামী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মাণিকলাল রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ, 
উচ্চপদ লাভ করিলেন এবং নিজগুণে সর্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। 


সওম অত 


অগ্নির আয়োজন 
পঅঞ্বম লল্লিচ্ছেডে 
শাহজীদী অপেক্ষ! দুঃখী ভাল 


বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্বতের সান্ুদেশে সহসা অদৃগ্ত হইলেন। অদৃশ্ঠ 
হইবার কারণ, তিনি যে পথে অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার 
মধ্যে একটা কূপ ছিল। কেহ পর্বতোপরি বাস করিবার অভিপ্রায়ে জলের জন্য 

. এই কুপটি খনন করিয়াছিল । এক্ষণে চারিপাশের জঙ্গল কূপের মুখে পড়িয়া কুপটি 
আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া 
চালাইলেন। ঘোড়া সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন।. তাহার 
ভিতর জল ছিল না। কিন্তু পতনের আঘাতেই ঘোড়াটি মরিয়া.গেল। মবারক 
-পতনকালে সতর্ক হইয়াছিলেন॥ তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না) কিন্তু, 
কূপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না। যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাহার 
উদ্ধার করে, এ জন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন । কিন্ত যুদ্ধের কোলাহলে তিনি 
কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কে বলিল, 
"স্থির হইয়া থাক-_তুলিব”1” সেটাও সন্দেহ মাত্র । : 
যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্র নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কুপের মধ্য হইতে বলিল, 
"চিয়া আছ?” 

মবারক উত্তর করিল, “আছি। তুমি কে?” 

সে বলিল, “আমি যে হই, বড় জথম হইয়াছ কি?” 

“সামান্য ৷” 

“আমি একটা কাঠে ছুই চারিখান! কাপড় বাধ ল্ঘ। দড়ির মত *করিয়াছি। 
পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কুয়ার ভিতর ফেলিয়। দরিতেছি। দুই 
হাতে কাঠের ছুই দিক্‌ ধর_-আমি টানিরা তুলিতেছি ৷” 

মবারক বিস্মিত হইয়া বলিল, “এ যে স্ত্রীলোকের স্বর । কে তুমি ?” 

স্ত্রীলোক বলিল, “এ গলা কি চেন না?” 

মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে? 

দরিয়া বলিল, “তোমারই জন্য । এখন তুলিতেছি__উঠ ।” 

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া 
-দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া! সাফ করিয়। দিল। মবারক 


রাজসিংহ ৭৭: 
কাঠের দুই দিক্‌ ধরিল, দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায়: 
না। কান্না আসিতে লাগিল। তখন দরিয়া একটা! বৃক্ষের বিনত শাখার উপর. 
বস্তরজ্ছু স্থাপন করিয়া! শুইয়| পড়িয়া টানিতে লাগিল। মবারক উঠিল ॥ 
দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বিস্মিত হইল ॥ বলিল, “একি? এ বেশ কেন?” 

দরিয়া বলিল, “আমি বাদশাহী সওয়ার ৷” 


মবা। কেন? 
দরি। তোমারই জন্য । 
মবা। কেন? 


দরি। নহিলে তোমাকে আজ বাচাইত কে? 

মবা। সেই জন্য কি দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ? সেই জন্য কি 
সওয়ার সাজিয়াছ? এই যে রক্ত দেখিতেছি! তুমি যে জখম হ্ইয়াছ! কেন. 
এ করিলে? 

দরি। তোমার জন্য করিয়াছি। ন! করিলে তুমি বাচিতে কি? শাহজাদী। 
কেমন ভালবাসে? রর 

মবারক শ্লানমুখে ঘাড় হেট করিয়া বলিল, “শাহজাদীরা। ভালবাসে না 

দরিয়া বলিল, “আমরা ছুঃখী-আমরা ভালবাসি । এখন বসো, . আমি 


* তোমার জন্য দোলা স্থির করিয়া রাখিয়াছি; লইয়া আসিতেছি। তোমার 


চোট লাগিয়াছে_-ঘোড়ায় চড়া সৎপরামর্শ হইবে না|” 

যে সকল দোলা মোগলসেনার সঙ্গে ছিল, যুদ্ধে ভীত হইয়৷ তাহার 
বাহকেরা কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মবারককে 
কুপমগ্নর হইতে দেখিয়া প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল। পলাতক বাহকদিগকে 
সন্ধান করিয়া ছুইখানা দোলা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর এখন, সেই 
দোলা ডাকিয়৷ আনিল । একথানায় আহত মবারককে তুলিল, একখানায় স্বয়ং 
উঠিল । 

তখন মবারককে লইয়া! দরিয়| দিল্লীর পথে চলিল। দোলায় উঠিবার সময় 
মবারক দরিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, “আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।৮ 

উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দরিয়া মবারকের শুশ্রষ। করিল। দরিয়ার 
চিকিৎসাতে মবারক আরোগ্য লাভ করিল । 

দিল্লীতে পৌছিলে মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। 


‘দিন কতক ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল। তারপর ইহার যে ফল উপস্থিত 


হইল, তাহা ভয়ানক । রিয়ার পক্ষে ভয়ানক, মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব- 
উন্নিসার -পক্ষে ভয়ানক, ওুর্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। সে অপূর্বব রহস্ত আমি 
গশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু বল! আবশ্তক। 


৮ রাজসিংহ 
ভ্িভভীহ্ল লাল্িিভচ্হদ্ক 


রাশজসিংহের পরাভব 


রাজসিংহ উদয়পুরে আসিলেন বলিয়াছি। চঞ্চলকুমারীর উদ্ধ'রের জন্য যুদ্ধ, 
এ জন্য চঞ্চলকুমীরীকেও উদয়পুরে লইয়া আনিকা! রাজাবরোধে সংস্থাপিত করিলেন । 
কিন্ত তাহাকে উদয়পুরে রাখিবেন, কি রূপনগরে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়। 
দিবেন, ইহার মীমাংসা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি যত দিন ইহার হুমীমাংসা 
করিতে না পারিলেন, ততদিন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না॥ 

এ দিকে চঞ্চনকুমারী রাজার ভাবগতিক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। 
ভাখিলেন, “রাজা ঘে আমাকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এখন ত ভাবগতিক 
কিছুই দেখিতেছি না। যদি না করেন, তবে কেন আমি উহার অন্তঃপুরে বাস 
করি? যাবই বা কোথায়?” 

রাজনিংহ কিছু মীমাংসা, করিতে না পারিস! কতিপয় দিন পরে চঞ্চলকুমারীর 
মনের ভাব জানিবার জন্য তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার 
সময়ে যে পত্রধানি চঞ্চলকুমারী অনন্ত মিশরের হাতে পাঠাইয়াছিলেন, যাহা 
রাজসিংহ মাণিকলালের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা৷ লইয়। গেলেন | 

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তীহাকে প্রণাম করিয়া সলজ্জ 
এবং বিনীতভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোক-মনোমোহিনী মৃত দেখিয়া 
রাজা একটু মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
“রাজকুমারি ! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্য আমি 
আসিয়াছি। তোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না এইখানে থাকিতেই 
“ প্রবৃত্তি?” 

শুনিয়া চঞ্চলকুমারীর হৃদয় যেন ভা্দিয়া গেল । তিনি কথা কহিতে পারিলেন 
না__নীরবে বসিয়া রহিলেন। 

তখন রাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রথানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন ॥ 
- জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ তোমার পত্র বটে?” 

. চঞ্চল বলিল, “আজ্ঞা ই। |» 

রাণা। কিন্তু সবটুকু এক হাতের !লেখা নহে। ছুই হাতের লেখা 


, দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি? মাঃ 


চঞ্চল। প্রথম ভাঁগটা আমার হাতের লেখ।। 

রাণা। তবে শেষ ভাগটা অন্যের লেখা । 

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই শেষ অংশেই বিবাহের. প্রস্তাবটা. ছিল 
. [চঞ্চলকুমারী উত্তর করিলেন, “আমার হাতের নহে।” ‘ 


রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্ত তোমার সন্মতিক্রমেই ইহা লিখিত 
.এ হুইয়াছিল ?* 


পক 


Gt 


রাজসিংহ ৭৯ 

প্রশ্নটা অতি নির্দিয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত 
উত্তর করিলেন । বলিলেন, “মহারাজ! ক্ষত্রিয়রাজগণ বিবাহার্থই কন্যাহরণ 
করিতে পারেন ; অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে 
আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে ?” 

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই, তোমার জাতিকুল রক্ষার্থ তোমাকে 
মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার 
নিকট প্রতিপ্রেরণ করাই রাজধশ্ম। 

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথ! কহিয়া যুবতী-স্ুলভ লঙ্জাকে বশে আনিয়াছিল। 
এক্ষণে মুখ তুলিয়া রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিল, “মহারাজ ! আপনার 
রাজধর্ব আপনি জানেন। আমার ধর্দও আমি জানি। আমি জানি যে, যখন 
আমি আপনার চরণে আত্মনমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি ধর্মতঃ আপনার 
মহ্ষী। আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, ধর্মমত: আমি আর কাহাকেও 
বরণ করিতে পারিব না। যখন ধর্মতঃ আপনি আমার স্বামী, তখন আপনার 
আজ্ঞামান্র শিরোধার্য্য। আপনি যদি রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে 
অবশ্য আমি যাইব ॥ সেখানে গেলে পিতা আমাকে পুনর্বার বাদশাহের 
নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন॥ কেন না, আমাকে রক্ষা করিবার তাহার 
সাধ্য নাই।--যদি, তাহাই অভিপ্রেত, তাহা হইলে রপক্ষেত্রে যখন আমি 
বলিয়াছিলীম যে, “মহারাজ আমি দিলী যাইব--তখন কেন যাইতে 
"দিলেন না?” 

রাজসিংহ। সে আমার আপনার মানরক্ষার্থ। 

চঞ্চল। তারপর এখন যে আপনার শরণ লইয়াছে, তাহাকে আবার 


. দিল্লী যাইতে দিবেন কি? 
রাজ। ' তাও হইতে পারে না। তবে তুমি এইখানেই থাক। fl 
চঞ্চল। অতিথিন্বরূপ থাকিব? না দাসী হইয়া? বূপনগরের রাজকন্যা, এখানে 
-মহিষী ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। 


রাজ। তোমার মত লোক-মনোমোহিনী স্বন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই 
তাহাকে ভাগ্যবান্‌ বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে 
মহিষী করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভাষ্য! 
-শক্রম্বরপ-- 
“ঝণকারী পিতা শক্রর্মাত| চ ব্যভিচারিণী 
ভার্যা রূপবতী শক্রঃ পুত্র শক্ররপণ্ডিত 1৮" 


চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, “বালিকার বাচাঁলতা  মার্জন! করিবে" 
-__উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপ! ?” 
রাসিংহ বলিলেন “তোমার মত কেহই হুরূপা নহে” 


৮০ রাজসিংহ 

চঞ্চলকুমারী বলিল, “আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদের কাছে 
বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে” 

বাজসিংহ উচ্চহাস্ত করিলেন | চঞ্চলকুমারী এতক্ষণ দ্রাড়াইয়া ছিল_এখন 
চাপিয়া বসিল, মনে মনে বলিল, “আর ইনি আমার কাছে যহারাণা নহেন» 
ইনি এখন আমার বর ৷ 

আসন গ্রহণ করিয়! চঞ্চলকুমারী বলিল, “মহারাজ, বিনা আচ্গায় আমি ষে 
মহারাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম, সে অপরাধ আপনাকে মার্জন| করিতে 
হইতেছে--কেন না, আমি আপনার নিকট জ্ঞান লাভের আকাজ্কায় বসিলাম» 
শিশ্ের আসনে অধিকার আছে। মহারাজ! রূপবতী ভার্য্যা শত্রু কি প্রকারে,- 
তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই ৷” 

বাজসিংহ । ‘তাহ! সহজে বুঝান যায়। ভাৰ্য্যা রূপবতী হইলে তাহার জন্য 
বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভাধ্যা হও নাই, 
তথাপি তোমার জন্য ওঁরদ্জেবের সব্দে আমার বিবাদ বাধিয়াছে। আমাদের 

ংশের মহারাণী প্মনীর কথা শুনিয়াছ ত? 

চঞ্চল । খধিবাক্যে আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী ন! থাকিলে 
রাজার! কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান? আর এ পামরীর জন্য মহারাজ কেন এ কথা 
তুলেন? আমি সুরগা হই, আর কুরূপা হই, আমার গন্য যে বিবাদ বাধিবার, 
তাহা ত বাধিয়াছে। 

রাজসিংহ। আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত. 
হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীর | কেন না তাহাতে রাজকারধ্যের 
ব্যাঘাত ঘটে ৷ £ £ 

চঞ্চল। রাজারা বহুশত মহিষী কর্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাভকার্ষে 
অমনোযোগী হয়েন না। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণ। রাঁজনিংহের 
ব্রাজজকার্য্যে বিরাগ জন্সিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা। 

রাজসিংহ ৷ কথা তত অশ্রদ্বেয় নহে। শান্ত বলে, “বৃদ্ধস্ত তরুণী বিষম্‌।৮ 

চঞ্চল । মহারাজ কি বুদ্ধ ? 

রাজসিংহ। যুব নহি। 

চঞ্চল। যাহার বাহুতে বল আছে, রাঞ্জপুতকন্যার কাছে সেই বুবা। দুৰ্ব্বল" 
যুবাকে রাজপুতকন্যাগণ বুদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন। 
" রাজ। আমি স্থরূপ নহি। 

চঞ্চল । কীন্তিই রাজাদিগের রূপ । 

রাজ। রূপবান্‌, বলবান্‌, যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই। Kk 

চঞ্চল । আমি আপনাকে আত্মমমর্পণ করিয়াছি। অন্যের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী 
হইব। আমি অত্যন্ত নি্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দ্েখিবেন,. 
দুন্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শকুন্তলা লজ্জা! ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।॥ 


রাজসিংহ ৮১ 
আমারও জজ প্রায় সেই দশা | আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি 
রাজসমম্দরে » ডূবিয়া মরিব। es এই 

রাহ্মসিংহ বাগযুদ্ছে এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, “তুমিই আমার 
উপযুক্ত মহিষী | তবে তুমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিত্বে বরণ 


. করিয়াছিলে ; এক্ষণে আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই 


বয়সে ' তুমি আমাতে অঙ্করাগ্নিণী হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল 
ংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার কথাবার্তায় দূর হইয়াছে। তুমি আমার 
মহিষী হইবে | তবে একট! কথার অপেক্ষা করিতে চাই ৷ তোমার, পিতার 
মত হইবে কি? তাহার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, A 
যদিও তোমার পিতার ক্ষুপ্র রাজ্য এবং তাহার সৈন্য অল্প, কিন্তু বিক্রম শোলাঙ্কি 
যে এক জন বীরপুরুষ ও উপযুক্ত সেনানায়ক, ইহা প্রসিদ্ধ । মোগলের সঙ্গে আমার 
যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। বাধিলে তাহার সাহাযা আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গল জনক 
হইবে ॥ তাহার অহ্থমতি লইয়! বিবাহ নী করিলে তিনি কখনও আমার সহায় ' 
হইবেন ন|। বরং তাহার অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার 
শক্ৰ হইতে: পারেন । তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা, . তাহাকে 
পত্র লিখিয়া তাহার সম্মতি আনাইয়! তোমাকে বিবাহ করি। তিনি সম্মত 
হইবেন কি?” 

চঞ্চল । -নাঁঁহইবার.ত কোন কারণ দেখি না।আমার ইচ্ছ', পিতামাতার 
আশীর্বাদ -লইঘ়াই- আপনার চরণসেবাত্রত গ্রহণ করি । লোক পাঠান আমারও 
ইচ্ছা । 

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া বিক্রম শোলাঙ্কির নিকট দূত 
প্রেরণ. করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্বাদ কামনা করিয়া একখানা পত্র 


লাখলেন। 


কুুত্তীল্ল পল্িচ্ছেড 

অগ্নি জ্বালিবাঁর প্রয়োজন 
রূপনগরের অধিপতির উত্তর, উপযুক্ত সময়ে পৌছিল। উত্তর বড় ভয়ানক 
তাহার মর্শ্ম এই ;_-রাজসিংহকে তিনি লিখিতেছেন,.“আপনি রাজপুতানার মধ্যে 
সর্প্রধান । - রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ । এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক 
দিতে প্রস্তত। আপনি বলপূৰ্বক আমার অপমান করিয়া আমার কন্যাকে হরণ 
করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। 


ETE 
* রাজসিংহের নিন্মিত সরোবর | 


৬ 


এই, রাজসিংহ : 
আপনারও শত্রুতা করা আমার কর্তব্য আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার 
কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না। 

আপনি বলিতে: পারেন, সেকালে ক্ষত্রিয়বীরের! কন্যা! হরণ করিয়া. বিবাহ 
করিতেন । ভীম্ম, অৰ্জ্জুন, স্বয়ং শরীর কন্যা-হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার 
সে বলবীৰ্ষ্য কৈ? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল 
বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অস্থকরণ কর! কর্তব্য নহে । আমিও রাজপুত, 
মুসলমানকে কন্যাদান করিলে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না, জানি। কিন্তু না 
দিলে মোগল রূপনগরের পাহাড়ের একখানি পাতরও রাখিবে না। যদি আমি 
আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে জানিতাম, 
তবে আমিও ইহাতে সম্মত হইতাম না। যখন জানিব যে, আপনার সে ক্ষমতা 
আছে, তখন ন! হয় আপনাকে কন্তাদান.করিব। 

“সত্য বটে, পূর্বাকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ কন্যা-হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন, কিন্ত 
এমন চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা কেহই করিতেন ন৷। আপনি আমার কাছে লোক 
পাঠাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া আমার সেনা লইয়া গিয়া আমারই কন্তা-হরণ 
করিলেন,__নচেৎ আপনার সাধ্য হয় নাই। ইহাতে আমার কতট। অনিষ্ট 
সাধিয়াছেন, তাহা বিবেচন! করিয়া! দেখুন । মোগল বাদশাহ মনে করিবেন, যখন 
আমার সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আমারই কুচক্রে আমার বন্তা অপন্ৃতা হইয়াছে। 
অতএব নিশ্চয়ই আগে রূপনগর ধ্বংস করিয়া তবে আপনার দগুবিধান করিবেন । 
‘আমিও যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু মোগলের লক্ষ লক্ষ ফৌজের কাছে কার সাধ্য 
অগ্রসর হয়? সেই জন্য প্রায় সকল রাজপুত তাহার পদানত হইয়া আছে_-আমি 
কোন্‌ ছার । 

“জানি না, এখন তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইব কি না। ' কিন্ত 
আপনি যদি' আমার কন্যা বিবাহ করেন, তাহাকে সে কন্যা দিবার আর যদি 
পথ না থাকে, তবে আমার বা আমার কন্যার নিষ্কৃতির আর কোন উপায় 
থাকিবে না। 


“আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন ন!। করিলে আপনার্দিগকে আমার 
শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতে ছ যে, তাহা হইলে আমার 
কন্যা বিধবা, -সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজ্ঞা এবং চিরছুঃখিনী হইবে এবং আপনার 
রাজধানী শৃগাল-কুক্কুরের বাসভূমি হইবে!” 

বিক্রম শোলাহ্কি এই ভীষণ অভিসম্পাতের পর নীচে এক ছত্র লিখিয়! দিলেন, 
“যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে 
ইচ্ছাপুর্বক আমি আপনাকে কন্যাদান করিব ।” 

চঞ্চলকুমারীর মাত! পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পিতার পত্র 
চা চঞ্চলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চঞ্চলকুমারী চারিদিক্‌ অন্ধকার 
দেখিল। 


'রাজসিংহ ; ৮৩ 
চঞ্চলকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলে রাণ| তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এক্ষণে কি করিব? পরিণয় বিধের কি না?” 21 
্- চঞ্চলকুমারী, চক্ষের এক বিন্দু, বিন্দুমাত্র, জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 
k শ্বাপের এ অভিসম্পাত মাথার করিয়া কোন্‌ কন্তা বিবাহ করিতে সাহস করিবে ?” 
রাণ৷। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরিয়| যাইবার অভিপ্রায় কর, তবে পাঠাইতে 
-পারি। 
চঞ্চল। কাজেই তাই! কিন্ত পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিলী যাওয়াও তাই; 
তাহার অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ ? ৬ 
রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তুমিই আমার যোগ্য! মহিষী, আমি 
6 সহসা তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্ত তোমার দি 
ব্যতীতও তোমাকে বিবাহ করিব না। সে আশীর্ববাদের ভরসা আমি একেবারে 
ত্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ * আমার সহায়। 
আমি সেই যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব। 
চঞ্চল । আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হইবে । 
রাণা। সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার 
পিতার আশীর্বাদ পাইব । ঃ 
চঞ্চল। তত দিন? 
রাপা। ততদিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদিগের স্তায় 
তোমার পৃথক্‌ রেউলা এ’ হইবে মহিষাদিগের প্তায় তোমারও দাস-দানী 
পরিচধ্যার ব্যবস্থা করিব। আমি প্রচার করিব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি 
আমার মহিষী হইবে এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের 


be “ন্যায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে'। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে 
আমার যথাশান্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব 
না । কি বল? রি 


চঞ্চলকুমারী বিবেচনা, করিয়া দেখিলেন, “ইহার অপেক্ষা স্ব্যবস্থা এক্ষণে 
আর কিছু হইতে পারে না।” কাজেই সম্মত হইলেন রাজনিংহও যেরূস 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। 


চ্ভুঞ্ পল্িভচ্ভুদত 
অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন 


মাণিকলালের কাছে নির্শ্মল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। 
কিন্ত কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কিনা, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে 
পারি না। নির্মল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিলেন। 

EE NE - 


# ₹ , কাণাদিগের কুলদেবতা_ সহাদেব। +. অবরোধ। 


৮৪ রাজসিংহ 


অনেক দিনের পর নির্শ্মলকে দেখিয়! চঞ্চলকুমারী. অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন ।; 


সে দিন নিম্মলকে যাইতে দিলেন না| রূপনগর পরিত্যাগ করার. পর যাহা 
যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তার বলিলেন । নিশ্মলের 
সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন।  স্থখ_-কেন না, মাণিকলাল 
রাণার কাছে অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন__অনেক টাকা হুইয়াছে। তাহার 


পর, মাণিকলাল রাণার অনুগ্রহে সৈন্তমধ্যে অতি উচ্চপদে প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছেন ?- 


এবং রাজসম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; নিশ্মলের উচ্চ অট্টালিক', ধন-দৌলত, 
দাস-দামী সব হইয়াছে এবং মাণিকলাল তাহার কেনা. গোলাম হইয়াছে। 
' পক্ষান্তরে, . নির্শ্মল চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় মন্মাহত হইল এবং 
চঞ্চলকুমারীর পিতা-মাতা, রাজসিংহ এবং চঞ্চলকুমারার উপর অতিশয় বিরক্ত 
হুইল ৷. চঞ্চলকুমারীকে সে মহারাণী_ বলিয়। ডাকিতে অস্বীকৃত হইল এবং 
মহারাণার সাক্ষাৎ পাইলে তাহাকে ছুই কথ! শুনাইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞ। করিল । 
চঞ্চলকুমারী. বলিল, “সে সকল কথা, এখন থাক | আমার সঙ্গে আমার একটি 
. চেন। লোক নাই। আত্মীয়-স্বজন কেহ. নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে 
থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্‌ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তরে আমি তোমাকে 
ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।” রর 
শুনিয়া প্রথমে নির্্মলের বোধ হইল, যেন বুকের উপর. পাহাড় ভাঙ্গিয়া 
পড়িল। এই মে সবে স্বামী পাইয়াছে__নৃতন,প্রণয়। নূতন সুখ, এ সব ছাড়িয়া 
কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়! থাক! যায়? নিম্মলকুমার। হঠাৎ সম্মত হইতে 
পারিল না-কোন মিছা ওজর করিল. না-কিস্ত আসল কথা ভার্িয়াও. বলিতে 
প্রারিল না। বলিল, “ও বেলা বলিব ।” 
চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল) মনে মনে বলিল, “নিম্মলও আমায় ত্যাগ 
করিল! হে ভগবান্! তুমি যেন আমায় ত্যাগ করিও না।” তার পর চঞ্চলকুমারী 
একটু হাসিল, বলিল, “নিৰ্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদত্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া 
আনিয়া. মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ।” 
নিৰ্ম্মল অধোবদন হইল । আপনাকে শত ধিক্কার দিল; বলিল, “আমি ও. 
বেলা আমিব, যাহাকে মালিক করিয়াছি, তাহাকে একবার জিজ্ঞাস করিতে 
হইবে। আর একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে ।” 
চঞ্চল । মেয়ে না হয় এখানে আনলে? 
নিশ্বল। সে খ্যান্খ্যান্‌ প্যান্‌ প্যান্‌ এানে কাজ নাই। একটা পাতান 
রকম পিসী আছে__সেইটাকে ডাকিয়৷ বাড়ীতে বসাইয়৷ আসিব 
এই সকল পরামর্শের পর নির্খলকুমারী বিদায় লইল। গৃহে গিয়া মাণিকলালকে 
সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল॥ মাণিকলালও নিৰ্শ্মনকে বিদায় দিতে বড় কষ্ট বোধ; 


করিল। কিন্তু সে নিতান্ত প্রভূভক্ত, আপত্তি করিল না। -পিমীম। আসিয়া 
কন্াটির ভার লইলেন। 


রাজসিংহ ৮৫ 
পৰ্স ললিত্চ্ভুড 


সে প্রয়োজন কি? 
নিশ্বল শিবিকারোহণে দা-দাসী সঙ্গে লইয়া রাণার অস্তঃপুরাভিমূখে চলিতেছে), 


-পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে, বড় লোকের ভিড়! 


নিশ্থলের 'দোল| বহুমূল্য. বস্থে আবৃত ছিল। কিন্ত জনমর্দের শব্দে তিনি 
কৌতুছলাক্রান্ত হইয়া আবরণ উদ্ধাটিত করিয়া দেখিলেন । এক জন পরিচারিকাকে 
ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি এ?” শুনিলেন, এক জন বিখ্যাত 
“জ্যোতিষী” এই বাঁড়ীতে থাকে। সহন্র সহস্র লোক তাহার কাছে প্রত্যহ গণনা 
করাইতে আফে।. যাহার! গণাইতে- আপিয়াছে,: তাহারাই ভিড় করিয়াছে ॥ 
.নির্খল আরও শুনিলেন, এই জ্যোতিষী সকল প্রকার প্রশ্ন গণিতে পারে এবং 
-যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহা ঠিক ফলিয়াছে। নিৰ্ম্মল তখন দাসীদিগকে 
বলিলেন, “সঙ্গের পাইকদিগকে বল, যেন লোক সকল সরাইয়া দেয়। আমি 
ভিতরে গিয়া. গণন! করাইব | কিন্তু আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই ।” 

পাইকদিগের বল্লমের গু তায় লোক সকল সরিল- নির্লের শিবিকা জ্যোতিষীর 
-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে গণাইতে বসিয়াছিল_সে উঠিয়। ‘গেলে নির্মল 
প্রশ্কর্তার আনে বসিল । জ্রযোতিষীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী অগ্রিম দিল & 
জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তুমি কি গণাইবে ?' 

নিৰ্ম্মল বলিল, “আমি যাহ! জিজ্ঞাসা করিব, তাহা গণিম্বা বলিয়! দিন” 

জ্যোতিষী । ক্স । ভাল, বল। ঃ 

নির্মল বলিল, “আমার এক প্রিয়সধী আছেন” 

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল । বলিল, “তার পর?” 

নিৰ্শল.বলিল, “তিনি অবিবাহিতা ৷ 

জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, “তার পর?” 

নির্শাল। তার.কবে বিবাহ হইবে? 

জ্যোতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল । গ্রসারণী দেখিল ) 
=শঙ্কুপ্ট দেখিল। নির্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিল। অনেক অঙ্ক কষিল ॥ 
-অনেক পুরি খুলিয়া! পড়িল । শেষে নিশ্মলের দিকে চাহিয়! ঘাড় নাড়িল। 

নিৰ্শ্বল বলিল, “বিবাহ হইবে না?” 

জ্যোতিষী ৷ প্রায় সেইরূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে। 

নিৰ্শ্মন । প্রায় কেন? 

জ্যোতিষী । যদি সদাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আনিয়া কখনও তোমার সথীর 
পরিচর্যা করে, তখন বিবাহ হইবে । নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই 
ন্বলিতেছি, বিবাহ হইবে না। 

“অসম্ভব বটে 1” বলিয়া নিৰ্ম্মল জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া চলিয়। গেল । 


৮৬. রাজজিংহ 
হল পল্লিচ্ছেড 
আগুন জ্বালিবাঁর প্রস্তাব 

চঞ্চনকুমারীর হরণে ভারতবর্ষে যে আগুন জলিল, তাহাতে হয় মোগল-সাত্রাজ্য 
নয় রাজপুতানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। কেবল মহারাণ। রাজসিংহের দয়া-দাক্ষিপ্যের' 
জন্য এতটা হইতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য ঘটনা-পরম্পরা বিবৃত করা 
উপন্টাসপ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে কিছু কিছু না বলিলেও এই গ্রন্থের 
পরিশিষ্ট বুঝা যাইবে না। 

রূপনগরের: রাজকুমারীর: হরণ-সংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পৌছিল। দিল্লীতে 
অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল।: বাদশাহ রাগে শ্বসৈন্যের পেতৃগণের মধ্যে 
কাহীকে পদচ্যুত, কাহাকে বা আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন কিন্তু যাহার! 
প্রধান অপরাদী--চঞ্চলকুমারী; এবং রাজসিংহ--তীহাদের তত শীঘ্র দাওত করা 
ছুঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বড় “কঠিন ঠাই |৮ 
চারিদিকে ছুলরধ্য পর্বতমালা প্রাচীর; - রাপুতেরা: সকলেই বারপুরুষ এবং 
রাজসিংহ হিন্দু বীরচূড়ামণি। এ অবস্থায় রাজপুত কি করিতে পারে, তাহা 
প্রতাপসিংহ'আকবর: শাহকেও শিখাইয়াছিল। দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া 
কিছুদিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল । 

কিন্তু ওর্রজেব কাহারও উপর রাগ সহ! করিবার লোক নহেন। হিন্দুর 
অনিষ্ট করিতে. তাহার: জন্ম, হিন্দুর' অপরাধ বিশেষ অসহা। ওকে হিন্দু মারহাট্টা 
পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান 'করিল।  মারছাট্রার 
বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজ্জপুতের হঠাৎ" কিছু করিতে পারিতেছেন 
না) - অথচ বিষ উদ্দিগরণ করিতে: হইবে: অতএব রাজসিংহের অপরাধে 
সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন | i 

আমর! এখন ইন্কমূ টেকৃসকে অসহ্‌ মনে করি; তাহার অধিক: অসহ: 
. একটা “টেক্স” মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ-__কেন না, 
এই “টেক্স” মুসলমানকে দিতে হইত নাঃ কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত । 
ইহার; নাম: জেজেয়া। পরম রাঁজনীতিজ্ঞ'আববর বাদশাহ ইহার অনিষ্টকারিতা' 
বুঝিয়৷ ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি ইহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী' 
ওুরঙ্গজেব তাহা পুনর্ববার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ইতিপুর্ব্বে বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবিভাবের ,আভ্ঞা প্রচারিত করিয়াছেন,.. 
কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরস্ত হইল। হিন্দুর! ভীত, অত্যাচার গ্রস্ত, 
মর্মপীড়িত হইল । যুক্তকরে সহল্স সহজ হিন্দু বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করিল; কিন্তু উরপ্রঙ্ডেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মস্জীদে" 
ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাহার নিকট রোদন: 
করিতে লাগিল ॥ দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, 


রাজসিংহ: Vas 
“্হৃত্তীপ্তল!- পদতলে: ইহাদিগকে দলিত করুক্‌.)”- সেই বিষম জনমর্দি, হত্তিপদতলে 

ন দলিত হইয়| নিবারিত হইল । দ ১৩ 

গুর্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ: জেত্েয়া'দিল।। ব্রহ্মপুত্র হইতে  নিন্ধুতীর পর্য্যন্ত 

ছিন্দুর দেবপ্রতিমা চুণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল৷ ভগ্ন ও 

বিলুপ্ত: হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মন্জীদ প্রস্তুত হইতে লাগিল৷ 

কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবের মন্দির গেল; বাদ্গালায়: 
বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্য বীন্তি ছিল, [চরকালের ভন্ত তাহা অন্তহিত হইল । ৷ 
ওরহ্জেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরাও. জেজেয়া- 

দিবে। রাত্রপুতানার প্রজা তাহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের A 

উপর ‘দণ্ডাজ্জ৷ প্রচারিত হইল । রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীক্ৃত হইল; কিন্ত 

উদয়পুর ভিন আর সর্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। 
জরপুরের জয়ানংহ__ধাহার বাহুবল মোঁগল-পাত্রাজে)র একটি প্রধান অবলম্বন 
ছিল, তিনি এক্ষণে গৃতাস্থ; বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহস্তা গুরহ্দজেবের কৌশলে বিষ- 
প্রয়োগ দ্বারা তাহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল । তাহার বযপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লাতে 
আবদ্ধ । স্থৃতরাং জয়পুর জেজেয়া দিল। 

যোধপুরের যশোবস্ত সিংহও লোকান্তরগত | তাহার রাণী এখন রাজ- 
এতিনিধি। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের বৰ্শ্মচারীদিগকে হাকাইয়া দিলেন । 
খুরক্জেব তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন । স্বমীলোক যুদ্ধের ধমকে 
ভয় :পাইলেন॥ রাণী জেজেয়া দিলেন ন, কিন্ত তৎ্পরিবর্তে রাজ্যের কিয়দংশ 
ছাড়িয়া দিলেন । 

+ রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না সর্বস্ব পণ করিলেন । 
জেজেয়া সম্বন্ধে উরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইাতহাস- 
বেত্বা সেই পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “The Rana remonstrated by letter, 

৯৫ in" the name of the nation of which he was the head, in a 

style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate 

resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a bound- 
less and tolerating benevolence, " such elevating excess of the 

Divinity with such Pure philanthropy» that it may challenge 

7 competition with any epistolary production of any age, clime 

or condition.” * পত্রথান বাদশাহের ক্রোধানলে স্বতাহুতি দিল । 

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ প্রচার করিলেন, জেজেয়| ত দিতে হইবেই, 

| তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্য! করিতে দিতে হইবে এবং দেবালয়সকল ভাঙ্দিতে 

। & হইবে । রাজসিংহ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
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গুরদজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ. করিতে লাগিলেন । এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের উদ্যোগ 
করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই । চীনের সম্রাট, কি পারস্তের 
রাজ্জা তাহার প্রতিদ্বিন্বী হইলে যে উদ্যোগ করিতেন না; 'এই ক্ষুদ্র রাজ্যের 
রাজার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগ করিলেন । অর্দ্ধেক- আসিয়ার অধিপতি সের 
(3০৮০১) যেমন ক্ষুদ্র গ্রীসরাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, 
সপ্তদশ শতাব্দীর সের, ক্ষুদ্র রাজা রাণা রাজসিংহকে পরাজয় করিবার জন্য 
সেইরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা পরস্পর তুলনীয়, ইহার 
তৃতীয় তুলন। আর নাই। আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি-__রাজসিংহের 
ইতিহাসের কিছুই জানি না, আধুনিক শিক্ষার স্থফল ! 


হ্বহ্ঁ শর 


অগ্নির উৎপাদন 
অখথন ললিত 
অরণিকাষ্ঠ- উর্ধণী 


রাজ্রসিংহ যে তীত্রঘাতী পত্র ওরহ্ত্েবকে লিখিয়াছিলেন, তংপ্রেরণ হইতে 
এই অগ্নযুংপাদন খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে। সেই পত্র ওরঙ্রজ্জবের কাছে 
কে লইয়া যাইবে, তাহার -ম'মাসা কঠিন হইল । কেন না, যদিও দূত অবধ্য, 
তথাপি পাপে কু্শূন্য ইরঙ্গজেব অনেক দূত বধ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ । 
অতএব প্রাণের শঙ্কা রাখে, বস্তুতঃ এমন স্রচতুর নয় যে আপনার প্রাণ 
বীচাউতে পারে, এমন লোককে পাঠাইতে রাক্ছসিংহ ইচ্ছুক হইলেন না। 
তখন মাণিকলাল সানিয়া! প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই - কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করা হউক |  রাজসিংহ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকেই এই কাধ্যে নিযুক্ত 
করিলেন। 

এ সংবাদ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী নির্শ্মলকুমারীকে ডাকিলেন। বলিলেন, “তুমিও 
“কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না?” 

নিৰ্শ্বল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথা যাব ? দিল্লী ? কেন?” 

চঞ্চল । একবার বাদশাহের রঙমহালট] বেড়াইয়াআমিবে ! 

নিশ্মল । শুনিয়াছি, সে নাকি নরক | 
- চঞ্চল। নরকে কি কখন: তোমার যাইতে হইবে ন! ? তুমি গরীব বেচারা 
-মাণিকলালের উপর যে দৌরাত্ম্য কর, তাহাতে তোমার নরক হইতে নিস্তার 
নাই) 
নিৰ্শ্মন। কেন, স্থুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন? 

চঞ্চল। সে বুঝি তোমায় গাছতলায় মরিয়! পড়িয়া থাকিতে সাধিয়াছিল ? 

নির্শল। আমি ত আর তাকে ডাকি নাই। এখন সে ভূতের বোঝা 
“বহিয়া! দিল্ত। গিয়া কি করিব, বলিয়া দাও ! 

চঞ্চল | উদ্দিপুরীকে নিমন্তর-পত্র দিয়া আসিতে হইবে। 

নিশ্মল। কিসের ? 

চঞ্চল। তামাকু সাঁজার। 

নির্শল। বটে, কথাটা মনে ডিল না। পৃথিবীশ্বরী তোমার পরিচর্য্যা না 
করিলে তোমারও ভূতের বোঝ মিলিবে না। 
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চঞ্চল। দূর হ পাপিষ্ঠা! আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশাহের 
বেগম আমার দাসী হইবে__নহিলে আমাকে বিষ খাইতে হইবে । গণকের 
ত এই গণনা। 

নির্মল । তা পত্র দ্বার! নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আনিবে? 

চঞ্চল । না, আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান। আমার বিশ্বাস, বিবাদ- 
বাঁধিলেই মহারাণার জয় হইবে । আর বেগম বাদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, 
তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে । 

নিৰ্ম্মল । তা কি প্রকারে এ কাজ পারিব, বলিয়া দাও । 

চঞ্চল । আমি বলিয়া! দিতেছি। তুমি ভান যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাট। 
আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুম লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি 
রঙমহালে প্রবেশ করিতে' পারিবে এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে পারিবে । তাহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদ্দিপুরীর 


নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাহাকে দেখাইবে। তিনি এ পত্র কোন" 
প্রকারে উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন |: যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইবে, 


না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি হইতে কিছু ধার লইও | 

নির্মল । ইঃ ! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে ! 

হাসিতে হাসিতে নিশ্মলও পত্র লইয় চলিয়া গেল এবং যথাকালে স্বামীর, 
সঙ্গে, উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। 


দ্রিতী=্ন লাল্লিতচ্ভুদ 
অরণিকান্ঠ__পুরূরবা 


উদ্যোগ মীণিকলালেরই বেশী৷। -তাহার একটা নমুনা সে এক দিন নির্শ্মল-- 
কুমারীকে দেখাইল ৷: নির্মল সবিন্ময়ে দেখিল, তাহার কাটা আঙ্গুলের স্থানে 
আধার নূতন আন্গুল হইয়াছে। পে মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা. করিল, “এ. 
আবার কি?” 

মাণিকলাল বলিল, "গড়াইয়াছি।” 

|নম্মল। কিসে? 

মাণিক। হাতীর দাতে। কল-বন্জ বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর 
ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রং করাইয়াছি। হচ্ছান্ুসারে: 
খোল: যায়,.পরা যার । 

নশ্মল। এর দরকার? 

মাণিক। দিল্লীতে জানিতে পারিবে । দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে: 
পারে । আহুল-কাটার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু ছুই রকম হইলে খুব চলে। 
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নিশ্বল হাসিল । তারপর মানিকলাল একটি পিপ্ররমধ্যে একটা পোষ| পায়রা 

চা লইল। এই পারাবতটি অতি সুশিক্ষিত দৌত্যকাধ্যে স্থনিপুণ। যাহারা 
আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধ *02৮757-018০০মসগুলির গুণ অবগত আছেন, তাহারা 

ইহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্বে ভারতবর্ষ এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবতের ' 

ব্যবহার চলিত ছিল। পারাবতের গুণ মাণিকলাল সবিশেষ নিৰ্শ্মলকুমার কে- 


ls বুঝাইয়! দিল । 
ৰা রীতি ছিল যে, দিলীর বাদশাহের নিকট দূত পাঠাইতে হইলে, কিছু- 
উপঢৌকন সঙ্গে পাঠাইতে হয়। ইংলণ্ড, পর্ত,গাল প্রভৃতির রাজারাও তাহা 
ক পাঠীইতেন। রাজসিংহও কিছু দ্রব্যসামগ্রী মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন | 


তবে অপ্রণয়ের দৌত্য, বেশী সামগ্রী পাঠাইলেন না। 

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনিশ্মিত, মণিরত্রখচিতঃ কারুকাধ্যযুক্ত 
কতকগুলি সামগ্রী পাঠাইলেন। মীণিকলাল তাহা পৃথক্‌ বাহনে বোঝাই ; 
করিয়া লইলেন 

অবধারিত দিবসে রাণার আজ্ঞালিপি-:ও পত্র: লইয়া, নিশ্মলকুমারী সমভি- 
ব্যাহারে, দাসদাসী, লোকজন, হাতী-ঘোড়া, উট-বলদ, শকট, একা, দোলা, 
রেশালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মাণিকলাল যাত্রা করিল 
যাইতে অনেক দিন লাগিল। দিল্লীর কয় ক্রোশমাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল 


hy লা 


তাম্বু ফেলিয়া, 'নিশ্বলকুমারীকে ও' অন্য লোকজলকৈ তথায় রাখিয়া এক জন মাত্র 
|| বিশ্বাসী লোক৷ সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর! সেই পারের সামগ্রীগুলিও* 
সঙ্গে লইল। গড়া আঙ্গুল খুলিয়া নিশ্মলকুমারীর কাছে রাখিয়া গেল, বলিল, 
4 “কাল আসিব ৷” 
নিৰ্মল জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপার কি?” 
'আনিকলাল: একখানা পাতরের জিনিষ নিৰ্শ্বলকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি” 
lo ক্ষুপ্র চিহ্ন দেখাইল। বলিল, “সবগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।” 


নিৰ্শ্বন | কেন? | 
মানিক দিলতে তোমাতে আমাতত ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে ॥ তার পর” 


যদি মৌগলের গ্রতিবন্ধকতায়, পরস্পরের সন্ধান: না পাই, তাহা হইলে তুমি. 
পাতরের জিনিষ কিনিতে লোক পাঠাইও। যে দোকানের জিনিষে তুমি এই 
চিহ্ন দেখিবে, সেই দোকানেই আমার সন্ধান করিও । 

এইরূপ পরামর্শ আটিয়া মানিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনিম্মিত দ্রব্যগুলি 
লইয়া দিল্লী গেল। সেখানে গিয়া একখানা ঘরভাড়া লইয়া, পাতরের দোকান 
সাজাইয়া এ সমভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া শিবিরে ফিরিয়া 
আসিল 

পরে সমস্ত ফৌজ ও রেশালা নিৰ্দ্মপকুমারীকে লইয়। পুনরায় দিলী গেল 
এবং সেখানে যথারাঁতি শিবির সংস্থাপন করিয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল | 


|) 


SS ্‌ রাজসিংহ 
তূতান্ন পল্লিল্ছেডে 
অগ্নিচয়ন 


স্পরাহ্ণে ওরঙ্গজেব দরবারে আসীন হইলে মাণিকলাল সেখানে গিয়া 
-হাজ্জির হইলেন। দিল্লীর বাদশাহের আমখাদ অনেক গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, 
এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার অভিপ্রেত নহে। মাণিকলাল প্রথম 
সোপানাবলী আরোহণ করিয়। একবার কুণিশ করিলেন। তারপর উঠিতে 
হইল । এক পদ উঠিয়া আবার কুণিশ_আবার এক পদ উঠিয়া আবার কুণিশ 
-_এইরূপ তিনবার উঠিয়া তক্রেতাউম্‌-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল 
অভিবাদন করিয়া রাজসিংহ-প্ররিত সামান্য উপহার বাদশাহের সম্মুখে অর্গিত 
করিলেন । নজরের অনর্ঘ/ত৷ দেখিয়া উরক্গজেব রুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু 
বলিলেন না। প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি- তরবারি ছিল ;. একখানি কোষে 
আবৃত আর একখানি নিফোষ। উরঙ্গজ্েব নিফব!ষ অসি গ্রহণ করিয়া আর 
সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন । j 

মাণিকলাল রাজ্জসিংহের পত্র দিলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া! উরঙ্গজেব ক্রোধে 
অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুন্গ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ 
"প্রকাশ করিতেন না। তখন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ 
করিলেন। তাহাকে উত্তম বাসস্থান দিবার জন্য বখ্‌শীকে আদেশ করিলেন 
"এবং আগামা কল্য মহারাণার পত্রের উত্তর দিবেন বলিয়া মাণিকলালকে বিদায় 
করিলেন । 

তখনই দরবার বরখাস্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ওরঙ্গ্রেব 
মাণিকলালের বধের আজ্ঞ৷ করিলেন। বধের আজ্ঞ। হইল, কিন্তু যাহারা 
মাণিকলালকে বধ করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়। পাইল না । যাহাদিগের 
প্রতি মাণিকলালের সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও মাণিকলালকে' 
'খুজিয়া পাইল ন৷। দিল্লীর সর্বত্র খুজিল, কোথাও মাণিকলালকে পাওয়া গেল 
না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মানিকলাল সরিয়া পড়িয়াছিল। 
বলা বাহুল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্য এত খোঁজ তল্লাস হইতেছিল, তখন 
“লে আপনার পাত্রের দোকানে ছদ্মরেশে সওদাগরী করিতেছিল। আহৰীর! 
মাণিকলালকে না পাইয়া তাহার শিবিরে যাহাকে ধাহাকে পাইল, তাহাকে 
তাহাকে ধরিয়। কোতোয়ালের নিকট লইয়! গেল । 

কোতোয়াল অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইলেন না, ভয়প্রদর্শন ও 
মারপিটেও কিছুই হইল না, তাহারা কোন সন্ধান জানে না, কি প্রকারে বলিবে? 

কোতোয়াল শেষ নির্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন-_-পরদানলীন 
বলিয়। তাহাকে এতক্ষণ তফাৎ রাখা হইয়াছিল । কে।তোয়াল এখন নিশ্বলকুমারীকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন। সে উত্তর করিল, “রাণার এল্চিকে আমি চিনি না।» 


বড 


রাজসিংহ ৯৩. 
কোতোয়াল। তাহার নাম মাণিকলাল সিংহ। 
নিৰ্শ্মন। মাণিকলাল সিংহকে আমি চিনি না। 
কো। তুমি রাণার এল্চির সঙ্গে উদয়পুর হইতে আস নাই ? 
নি।' উদয়পুর আমি কখনও দেখি নাই । 
কো। তবে তুমি কে? 
নি। আমি জুনাব যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাদী । 
কো। জুনাব যোধপুরী বেগমের বাদীর! মহালের বাহিরে আসে না। 
নি। আমিও কখন আসি নাই,-এইবার হিন্দু এল্‌চি আসিয়াছে শুনিয়া বেগম 
সাহেব আমাকে তাহার তাস্থৃতে পাঠাইয়া দিয়াছেন । | 
কো। সেকি? কেন? 
নি। কিষণজীর চরণামুতের জন্য, তাহ] সকল রাজপুত রাখিয়া থাকে। 
কো। তোমাকে ত একা দেখিতেছি। তুমি মহালের বাহিরেই বা আসিলে. 
কি প্রকারে ? 
নি। ইহার বলে। 
এই বলিয়া! নির্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জ৷ বন্তরমধ্য হইতে বাহির 
করিয়া দেখাইল। দেখিয়া, কোতোয়াল তিন সেলাম করিল। নির্শ্মনকে বলিল,. 
“তুমি যাও, তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।” 
নিশ্দল তখন বলিল, “কৌতোয়াল সাহেব, আর একটু মেহেরবাণী করিতে 
হইবে । আমি কখন মহালের বাহির হই নাই। আজ বড় ধর-পাকড় দেখিয়া 
আমার বড় ভয় হইয়াছে । আপনি যদি দয়া করিয়া একটি আহ্দী কি পাইক সঙ্গে 
দেন, যে আমাকে মহাল পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিয়া আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়|” 
কোতোয়াল তখনই এক জন অস্ত্রধারী রাজ্রপুরুষকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়! 
নিৰ্শ্বনকে বাদশাহের অন্তঃপুরে পাঠাইয়। দিলেন। বাদশাহের প্রধান! মহিষীর 
পাঞ্জা দেখিয়। খোকার কেহ কিছু আপত্তি করিল না, নিম্মলকুমারী একটু চাতুরীর 
সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। তাহাকে 
প্রণাম করিয়া সেই পাঞ্জা দেখাইল। দেখিবামাত্র সতর্ক হইয়! রাজমহিষী তাহাকে 
নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, “তুমি এই পাঞ্জা কোথায়, 
পাইলে ?” 
নিশ্মলকুমারী বলিল, “আমি সমস্ত কথা সবিস্বার বলিতেছি।” 
নির্খলকুমারী প্রথমে আপনার পরিচয় দিল। তার পর দেবীর রূপনগরে 
যাওয়ার কথা, সে যাহা বলিয়াছিল, সে কথা, পাঞ্জ! দেওয়ার কথা, তার পর 
' নিৰ্ম্মল ও চঞ্চলের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। মাণিকলালের পরিচয় 
দিল। মানিকলালের সঙ্গে যে নির্মল আসিয়াছিল, চঞ্চলকুমারীর পত্র লইয়া 
আসিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে দিল্লীতে আলিয়া যে প্রকারে বিপদে পড়িয়াছিল, 
তাহা বলিল, যে প্রকারে উদ্ধার পাইল, যে কৌশলে মহালমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, 
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তাহা বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী_ উদিপুরীর জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দিল। 
শেষ বলিল, “এই পত্র কি প্রকারে উদিপুরী- বেগমের কাছে পৌছাইতে পারিব, 
সেই উপদেশ পাইবার জন্ভই আপনার কাছে আগিয়াছি।? 

রাজমহিষী বলিলেন, “তাহার কৌশল আছে। ক্রেব-উন্লিনা বেগমের হুকুমের 
সাপেক্ষ, তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্টারা 
শরাব খাইয়া বিহ্বল হইবে, তখন সে. উপায় হইবে | এখন তুমি. আমার হিন্দু 


বাদীদ্রিগের মধ্যে থাক ॥ হিন্দুর অন্নন্সল খাইতে পাইবে |” 
নিশ্খলকুমারী সম্মত হইলেন। বেগম সেইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন । 


ছু লিচু 
সম্ধিসংগ্রহ- উদিপুরী 


রাত্রি একটু বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্শ্মনকে উপযুক্ত উপদেশ 'দিয়', 
এক জন তুকাঁ (তাতারা ) প্রহরিণী সঙ্গে দিন্ধ। জেব-উন্নিপার কাছে পাঠাইয়া 
-দিলেন, নির্শ্মল গ্গেব-উন্নিসার কক্ষমধ্যে প্রবেশ কারয়া আতর-গোলাপের, পুষ্পরাশির 
এবং তামাকুর নদ্গন্ধে বিমুগ্ধ হইল । নানাবিধ রত্রবাজিথচিত হর্শ্যতল, শ্যাভরণ 
এবং গৃহাভরণ দেখিয়! বিস্মিত হইল। সর্ববাপেক্ষ। জেব-উদ্লিসার বিচিত্র, রত্ব- 
পু্পমিশ্রিত অলঙ্কার প্রভায়, চন্দ্র্র্্য-তুল্য উজ্জল সৌন্দর্য্য প্রভায় চমকিত হইল। 
এই সকলে সঙ্জিতা পাপিষ্ঠ। জেব-উগ্নিমাকে দেবলোকবাসিনী অপ্মরা বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল । 

কিন্তু অপ্রারার তখন চক্ষু ঢুলুচুলু মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; দ্রাঙ্ষান্থৃধার 
তথন পূর্ণাধিকার । | 

নিশ্মলকুমারী বলিল, “আমি উদচপুরের রাজমহিষার দূতী ।” 

জেব। মোগল বাদশাহের তক্তেতাউন না যাইতে 

নি। না, চিঠি লইয়া আপিয়াছি। . 801 

জেব। চিঠি কি হইবে? পুড়াইয়৷ রোশনাই করিৰি? 

নি। না, উদীপুরী বেগম সাহেবাকে দিব 

জেব। সে বাচিয়া আছে না মরিয়া গিয়াছে? 

নি। বোধ হয় বাচিয়া আছেন। 

ভেব। না, সে মরিয়া গিয়াছে । এ দাসীটাকে কে ক 

জেব-উদ্লিসার উন্মত্ত প্রলাপ বাক্যের উদ্দেশ্ যে, বা ছি 

র বাড়ী পাঠাইয়া 

দাও। কিন্তু তাতারা প্রহরিণী তাহা বুঝিল না সাদা অর্থ বি 
নিৰ্শ্বলকুমারীকে উদিপুরী বেগমের কাছে লইয়! গেল । ০ 
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সেখানে নির্মল দেখিল, উদিপুরীর চক্ষু উজ্জল, হাস্ত উচ্চ, মেজাজ বড় প্রফুল ৷ 


নির্মল খুব একটা বড় সেলাম করিল ।. উদিপুরী জিজ্ঞাস! করিল, “কে আপনি?” 


নিশাল উত্তর করিল, “আমি উদপুরের রাজমহিষীর দুতী। চিঠি লইয়া 


.আসিয়াছি.।”ঃ 


উদীপুরী বলিল, “ন! না। তুমি ফার্সী মূলুকের বাদশাহ । মোগল বাদশাহের 
হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।” - 

নির্দলকুমারী হাসি সামলাইয়া লইয়া চঞ্চলের পত্রথানি উদ্দিপুরীর_ হাতে 
দিল। উদ্দিপুরী তাহা পড়িবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কি লিখিতেছে ? 
লিখিতেছে, ‘অয় নাজনী ! পিয়ারী মেরে! তোমার স্থরৎ ও দৌলত শুনিয়া 


আমি একেবারেই বেহোস ও দেওয়ান! হুইয়াছি। তুমি শীঘ্র আপিয়! আমার 


কলিজা ঠাণ্ড। করিবে ।” আচ্ছা, তা করিব। হুজুরের সদ্দেআলবৎ যাইব । 
আপনি একটু অপেক্ষা করুন_-আমি একটু শরাব খাইয়া লই। আপনি একটু 
শরাব মেলাহেজ্জা করিবেন? আচ্ছা শরাব! ফেরেঙের এল্চি ইহা. নজর 


-দিয়াছে। এমন শরাব আপনার মুলুকেও পয়দা হয় না * 


উদদিপুরী পিয়ালা মুখে তুলিলেন। সেই অবপরে নিৰ্শ্বলকুমারী বহির্গত , 


হইয়| যোধপুরী বেগমের কাছে আশিয়। উপস্থিত হইল এবং যোধপুরাঁর জিজ্ঞাসামত 


যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা ধলিল। শুনিয়া যোধপুরী বেগম হাসিয়া বলিল, 
“কাল পত্রখান| ঠিক হইয়া পড়িবে। তুমি এইবেলা পলায়ন কর । . নচেৎ কাল 
একটা গণ্ডগোল হইতে পারে । আমি তোমার সঙ্গে এক জন বিশ্বাসী খোজ! 
দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার স্বামীর শিবিরে 


পৌছাইয়। দিবে । সেখানে যদি আত্মীয়স্বজন কাহাকেও পাও, তার সঙ্গে 


আজই দিলীর বাহিরে চলিয়া যাইও। যদি শিবিরে কাহাকেও না পাও, 
ভরে ইহার সক্গে নি্ীর বাহিরে বাই91 তোমার স্বামী বোধ হয়, দিল্লী 
াড়ীইয়াএকোখীতোমান্রেউদিত/ অনেক! নকিনিতেছেন। পারে তাঁহার সঙ্গ 
যদি“ সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদ়পুর পর্য্যন্ত রাখিয়া 
আসিবে। খরচপত্র তোমার: কাছে: না থাকে, তবে তাহাও আমি দিতেছি। 
কিন্তু সাবধান। -আমি ধর! না পড়ি” 

নিৰ্ম্মল বলিল, “হজরৎ !: সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি-রাজপুতের মেয়ে” 

তখন, যোধপুরী বনানী নামে তীহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া যাহা 
করিতে হইবে, তাহা ‘বুঝাইয়া বলিলেন, জিজ্ঞানা করিলেন, “এখনই যাইতে 
পারিবে ত?” j 

বনানী বলিল, “তা পারিব; কিন্তু বেগম্সাহেবার দস্তধতি একখানা পর ওয়ান 
না পাইলে এত করিতে সাহদ হইতেছে না৷” 

যোধপুরী তখন বলিলেন, “যেরূপ পরওয়ান! চাহি, লিখাইয়। আন; আমি 


বেগম নাহেবার দস্তখত করাইতেছি ৷” 
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খোজ্জা পরওয়ানা লিখাইয়া আনিল। তাহা সেই তাতারী প্রহরিণীর হাতে 


দিয়া, রাজমহিষী বলিলেন, “ইহাতে বেগম সাহেবার দস্তখত কবাইয়া আন ।” 
" প্রহরিণী জিজ্ঞাস! করিল, “যদি জিজ্ঞাসা করে কিসের পর ওয়ান! ?” 
ষোধপুরী বলিলেন, “বলিও, আমার কোতলের পরওয়ান!; কিন্তু কালি-- 
কলম লইয়া যাও । আর পাঞ্জা ছেপ_ত করিতে ভূলিও না” 
প্রহরিণী কালি-কলম সহিত পরওয়ানা লইয়া গিয়। জ্রেব-উন্নিসার কাছে. 
ধরিল। জ্রেব-উন্নিস! পূর্ববভাবাপন্ন, জিজ্ঞানা করিল, "কিসের পরওয়ানা ?” 
প্রহরিণী বলিল, “আমার কোতলের পরওয়ান! ?” 
জেব। কি চুরি করেছিস্‌ ? 
প্রহরিণী । হজরৎ উদ্দিপুরী বেগমের পেশওয়াজ্র | 
জেব। আচ্ছা করেছিজ্৮ব-কোতলের পর পরিস। 
এই বলিয়া বেগম সাহেব! পরওয়ানা দস্তখত করিয়| দিলেন ।  প্রহরিণী- 
মোহর ছেপ্‌্ত করিয়া লইয়া যোধপুরী বেগমকে আনিয়া, দিলেন। বনাসী 
সেই পরওয়ানা এবং নিশ্মলকে লইয়া যোধপুরীর মহাল হইতে যাত্রা করিল। 
 নিশ্মলকুমারী অতি প্রফুল্লমনে খোজার সঙ্গে চলিলেন। 
কিন্ত সহসা সে প্রফুললতা দূর হইল-_-রড্মহলের ফটকের নিকট : আসিয়া 
খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়! দাড়াইল ; বলিল, “কি বিপদ্‌! পালাও ! পালা! 
এই বলিয়া খোজা উর্ধশ্থাসে পলাইল। 


শঞ্চুম লল্লিত্হুদি 
সমিধসংগ্রহ--্বয়ং যম 
নির্ধল বুঝিল না যে, কেন পলাইতে হইবে । এ দিক্‌ ও দিক্‌ নিরীক্ষণ 
করিল--পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল বি 
নিকট পরিণতবয়স্ক শুভ্রবেশ এক জন লোক দাড়াইয়া আছে। মনে করিল, 
এটা কি ভুত প্রেত যে, তাই ভয় পাইয়া খোলা গলাইল?. ির্ল নিজে 
ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে, এ জন্য সে না পলাইয়া ইতস্তত করিতেছিল ;. 


ইতিমধ্যে সেই শুভ্রবেশী পুরুষ আসিয়া নির্্বলের নিকট পীড়া 
দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?” নিকট দ্রাড়াইল। নিম্মলকে- 


নিৰ্মল বলিল, “আমি যে হই না কে?” 
শুভ্রবেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি 
নি। বাহিরে। 

পুরুষ। কেন? 

নি। আমার দরকার আছে। 


কে? কোথা যাইতেছিলে ? 


১. 
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পু। দরকার ভিন্ন কেহ কিছু করে না, তাহা আমার জানা আছে। কি 
দরকার? 

নি। আমি বলিব ন!। 

পু 1. তোমার সঙ্গে কে আসিতেছিল? 

নি। আমি বলিব না। 

পু। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখিতেছি, কি জাতি? 

নি। রাজপুত। 

পু। তুমি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক? 

নির্শল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিল, যোধপুরী বেগমের নাম কাহারও সাক্ষাতে 
করিবে না_কি- জানি যদি তাহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে ।: অতএব বলিল, 
“আমি এখানে থাকি না, আজ্জ আসিয়াছি।» 2 টী 

পে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা হইতে আসিয়াছ ?” 

নিৰ্ম্মল মনে ভাবিল, মিথ্যা কথ! কেন বলিব, এ ব্যক্তি আমার কি করিবে? 
কার ভয়ে রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বলিবে? "অতএব উত্তর না “আমি 
উদয়পুর হইতে আসিয়াছি।” 

তখন সে পুরুষ জিজ্ঞাবা করিল, “কেন আসিয়াছ ?” ০ 

নিশ্ঈল ভাবিল, ইহাকে ঝ। এত পরিচয় কেন দিব? বলিল, “আপনাকে 
এত পরিচয় দিয়! কি হইবে? এত জিজ্ঞাসাবাদ ন! নে আপনি যদি আমাকে 
ফটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপর ত হইব 

পুরুষ উত্তর করিল, “তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ রি উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হং, 
তরে তোমাকে ফটক পার করিয়া দিতে পারি |” 

নির্মল ৷ আপনি কে, তাহ না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না। 

পুরুষ উত্তর করিল, “আমি আলমগীর বাদশাহ |” | 

তখন সেই. তস্বার, যাহ! চঞ্চসকুমারী পদাঘাতে ভাঙ্দিয়াছিল, নিশ্মলকুমারীর 
মনে উদয় হইল ৷ নির্মল একটু জিব কাটিয়া, মনে মনে বলিল, “হা, সেই ত বটে |” 

তখন নির্শলকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়। বাদশাহকে রীতিমত সেলাম করিল । 
যুক্তকরে বলিল, “হুকুম ফরমাউন।” 

বাদশাহ বলিলেন, “এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে ?” 

নির্শল। হজরৎ বাদশাহ বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে। 

বাদশাহ । কি বলিলে? উদয়পুর হইতে উদিপুরীর কাছে? কেন? 

” নি। পত্র ছিল। 


বাদ.। কাহার পত্র? 
নি। মহারাণার রাজমহিষীর ৷ 
বাদ। কৈসেপত্র? 


নি। হজ্জরৎ বেগম সাহেবাকে তাহা দিয়াছি। 
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বাদশাহ বড় বিস্মিত হইলেন ॥ বলিলেন, “আমার সঙ্গে এসো ।* 

নিশ্মলকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদ্দিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন । ৷ দ্বারে 
নিশ্বলকে দাড় করাইয়া, তাতারী প্রহরিণীদিগকে বলিলেন, “ইহাকে ছাড়িও 
না” নিজে উদদিপুরীর শয্যাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উদিপুরী- ঘোর 
নিদ্রাভিভূত, তাহার বিছানায় পত্রথানা পড়িয়া আছে। 'উরদ্বজেব তাহা লইয়। 
পাঠ করিলেন । পত্রথানি তখনকার রীতিমত ফানীতে লেখা । “ 

পত্র পাঠ করিয়া, নিদাঘসন্ধ্যাকাদন্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়৷ উরঙ্গজেব 
বাহিরে আসিলেন। নির্দলকে বলিলেন, “তুই কি প্রকারে এই মহালমধ্যে 
প্রবেশ করিলি ?” - 

নিশ্মল যুক্তকরে বলিল, “বাদীর অপরাধ মার্জনা হউক--আমি এ কথার 
উত্তর দিব না1” 

উরঙ্গজেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “কি, এত হেমাকৎ? আমি দুনিয়ার 
বাদশাহ__আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না ?* 

নিশ্মল করযোড়ে বলিল, “দুনিয়া হুজুরের । কিন্তু রসনা আমার। আমি 
যাহা না বলিব, দুনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না.।” 

উরঙ্দ । তা না পারি, যে রসনার বড়াই করিতেছ, তা এখনই তাতারী 
প্রহরিণীর হাতে কাটিয়া ফেলিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি । 

নিশ্দল। দিলীশ্বরের মর্জি। কিন্তু তাহা হইলে যে সংবাদ আপনি 
খু'জিতেছেন, তাহ প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হইবে 

ওুরঙ্গ। সেই জন্য তোমার জিভ রাখিলাম। তোমার প্রতি এই হুকুম 
দিতেছি যে, আগুন জালিয়া তোমাকে কাপড়ে মুড়িয়া, একটু একটু করিয়। 
তাতারীর। পোড়াইতে থাকুক। আমার কথায় যাহা বলিবে না, আগুনের 
তাহা বলিবে জালায়। 

'নির্মলকুমারী হাসিল । বলিল, “হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় 
করে না। হিন্দুস্থানের বাদশাহ কি কখন শুনেন নাই যে, হিন্দুর মেয়ে হাসিতে 
হাসিতে স্বামীর সঙ্গে জলস্ত চিতায় চড়িয়া পড়িয়া মরে? আপনি যে মরণের 
ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা, মাতামহী প্রভৃতি পুরুষান্ুত্রমে সেই আগুনেই 
অরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কুপায় আমিও স্বামীর পাশে 
স্থান পাইয়া আগুনে জীবন্ত পড়িয়া মরি ।” 

বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, “বাহবা! বাহবা 1” প্রকাশ্তে বলিলেন, “সে 
কথার মীমাংসা পরে করিব। আপাততঃ তুমি এই মহালের একটা কামরার 
ভিতর চাবিবদ্ধ থাক। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে কিছু খাইতে পাইবে না। 
তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করিবে, তখন কবাটে ঘা মারিও, 
প্রহরীর! দ্বার খুলিয়া! দিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে। তখন আমার নিকট 
সকল উত্তর দিলে, পান আহার করিতে পাইবে ।» র 
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নিদ্দল। শাহান্শাহ[ আপনি কখনও কি শুনেন নাই যে, হিন্দু স্ত্রীলোকের! 
নরত-নিয়ম করে? ত্রত-নিয়ম জন্য এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন নিরধু উপবাস 
করে? শুনেন নাই, শর্ণা-্ধরুণার জন্য অনিয়মিত কাল উপবাস করে? শুনেন 
-নাই, তারা কখন কখন উপবাস করিয়া হচ্ছাপূর্বক প্রাণত্যাগ করে? 
জীহাপনা ! এদাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া 
দেখুন। 

ওরঙজেব দেখিলেন, এ মেয়েকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না, মারিয়া 
ফেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন করিলে কি হয় বলা যায় না। কিন্ত তার 
পুর্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। অতএব বলিলেন, 
“ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন করিলাম । তোমাকে ধন-দৌলত দিয়া বিদায় 
করিব। তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর ৷” 

নির্মল। রাতপুতকন্যা যেমন মৃত্যুকে স্বণা করে, ধন-দৌলতকেও তেমনই। 
সামান্তা স্্ীলোক আমি__নিজ গুণে আমাকে বিদায় দিন। 

ওর্জ্েব। দিল্লীর বাদশাহের অদেয় কিছুই নাই। তীহার কাছে প্রার্থনীয় 
তোমার কি কিছুই নাই? 

নি। আছে। নিব্বিস্ে বিদায়। , 

রঙ্গ । কেবল সেইটি এখন পাইতেছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার 
প্রার্থনা করিবার কি ভয় করিবার কিছু নাই ? 

নি। প্রার্থনার আছে বৈ কি, কিন্ত দিলীর বাদশাহের রত্বাগারে সে রত্ব নাই। 

ওরঙ্গ। এমন কি সামগ্রী? 

নি। আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধশ্মকৈই ভয় করি, ধর্মই কামনা 
করি। দিল্লীর বাদশাহ গ্রেচ্ছ আর দিল্লীর বাদশাহ এশ্ব্ধ/শালী। দিল্লীর 
বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্যবস্ত-দিতে পারেন, কি লইতে পারেন? 

দিলীশ্বর নির্দলকুমারীর সাহস ও চতুরতা দেখিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কটুক্তিতে পুনর্ববার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
বলিলেন, “বটে! বটে! এ কথাটা তুলিয়া গিয়াছিলাম।” তখন তিনি এক 
জন তাতারীকে আদেশ করিলেন, “যা, বাবুচ্চিমহাল হইতে কিছু গোমাংস 
আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখে গু জিয়া দে ।” 

নিশ্শল তাহাতেও টলিল না, বলিল, “জানি, আপনাদিগের সে বিদ্যা আছে। 
সে বিদ্যার জোরেই এই সোনার হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি, গোরুর 
পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়া মুদলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে_-নহিলে 
রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু 
আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়া দিতে হইল। শুনেন নাই কি 
“যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ সঙ্গে না লইয়া এক পাচলে না? আমার নিকটে 
এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ গোমাংস অইয়া এই ঘরে পা 
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দেওয়ার পরেও যদি আমি তাহা মুখে দিই, তবে জীবস্তে আর আমার মুখে 
কেহ গোমাংন দিতে পারিবে না। জাহাপনা! আপনার বড় ভাই দার! 
শোকাকে বধ করিয়া! তাহার দুইট! কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন_ 
পারিয়াছিলেন কি?_অধম খুষটাঙ্গানীটা আসিয়াছিল জানি, -রাজপুতনী দিল্লীর" 
বাদশাহের মুখে সাত পর্জার মারিয়া! স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও 
এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব ।” 

বাদশাহ বাক্যশৃন্য । যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া বিখ্যাত, পৃথিবীময় বাহার 
গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি আজ এই অনাথা 
নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত পরাস্ত। ওরদজেব পরাজয় স্বীকার" 
করিলেন। মনে মনে বলিলেন, “এ অমূল্য রত্ব, ইহাকে নষ্ট কর! হইবে না। 
আমি ইহাকে বশীভূত করিব।” প্রকাশ্যে অতি মধুরত্বরে বলিলেন, “তোমার 
নাম কি পিয়ারী ?” 

নিৰ্শ্বলকুমারী হাসিয়া বলিল, “ও কি জাহাপনা! আরও রাঁজপুত-মহিষীতে 
সাধ আছে না, কি? তা সে সাধও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি 
বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।” 

ও । সেকথা এখন থাক্‌। এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রঙমহালমধ্যে 
বাস কর। এ হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য করিবে না? 

নি। কেন আমাকে আটক করিতেছেন? 

ও। তুমি এখন দেশে গেলে আমার বিস্তর নিন্দা করিবে। যাহাতে 
তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এক্সণে তোমার স্দে এমন বা/বহার করিব! 
পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। 

নি। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাইবার সাধ্য নাই। কিন্ত 
আপনি বয়েবটি বথা প্রতিশ্রত হইলেই আমি দিন কত থাকিতে পারি । 

ও। কিকি কথা? 

নি। হিন্দুর অন্নজল ভিন আমি স্পর্শ করিব না। 

ওঁ। তাহা! স্বীকার করিলাম। + 

নি। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ করিবে না। 

ও । তাহাও স্বীকার করিলাম । 

নি। আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকট থাকিব। 

ওঁ । তাহাও হইবে । আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখিয়া দিব. 

নির্মলকুমারীর জন্য বাদশাহ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। 


রী 


রাজনিংহ ৬০১ 
অ ললিত 
পুনশ্চ সমিধ-সংগ্রহের জন্য 


পরদিন ওরঙ্গজেব জেব-উদ্গিদ। ও নিশ্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়। রঙ্মহালমধ্যে 
-দ্ারক করিলেন; কে ইহাকে অন্তঃপুব-মধ্যে আসিতে দিয়াছে। অন্তঃপুরবাসী 
-সমস্ত খোজা, তাতারী বাদীদিগকে ডাকিয়া জ্রিজ্ঞাস। করিলেন। যাহারা নির্মলকে 
“আসিতে দিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চিনিল, কিন্তু একটা গহিত কাজ হইয়াছে 
বুঝিয়া কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না। ওুরদজ্জেব বা জেব-উীন্নসা৷ কোন 
সন্ধানই পাইলেন না। 

তখন উরল্গজেব ও জেব-উন্নি। অপর পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন 
এষ, ইহাকে আনিতে দেওয়ায় তত ক্ষতি হয় নাই, কিন্ত ইহাকে কেহ 
আমাদের হুকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। তবে ইহাকে কেহ কোন প্রকার 
পীড়ন বা অপমান করিও ন|। বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে । এ যোধপুরী 
“বেগমের হিন্দু বাদীদিগের পাক ও জল খাইবে, মুসলমান ইহাকে ছুইবে না । 

তখন নির্শ্বলকুমারীকে সকলে সেলাম করিল। জেব-উন্লিসা তাহাকে আদর 
করিয়া ডাকিয়া লইয়া আপন মন্দিরে বলাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন । 
[নির্মলের কাছে ভিতরের কথা কিছু পাইলেন না। 

সেই দিন অপরাকে এক জন তাতারী প্রহরিণী আলিয়া ঘোধপুরী বেগমকে 
সংবাদ দিল যে,.“একজন "সওদাগর পাতরের জিনিষ লইয়া ছুর্গমধ্যে বেচিতে 
-আসিয়াছে। কতকগুলা সে মহালমধ্যে- পাঠায়! দিয়াছে । জিনিষগুল! ভাল 


. ননহে-কোন বেগমই ভাহা পসন্দ করিলেন না। আপনি কিছু লইবেন কি?” 


মাণিকলাল বাছিয়া বাছিয়া মন্দ জিনিষ আনিয়াছিল_যে সে বেগম যেন 
পনন্দ করিয়। কিনিয়া না রাখে। যখন প্রহরিপী এই কথ| বলিল, তখন 
নির্মলকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঙ্গিত 
বরিয়া বলিল, “আমি নিব” 

'পুর্রাজ্িতে নির্মলকুমারীর সঙ্গে যেরূপ বাদশাহের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন 
হইয়াছিল, নিৰ্ম্মল সকলই তাহা! যোধপুরী বেগমের কাছে বলিয়াছিল। যোধগুরী 
শুনিয়া নির্মলের অনেক প্রশংস! এবং নির্শলকে 'অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন । 
তাহাকে বহু যত্ব করিয়াছিলেন। এক্ষণে নির্শ্মবলের অভিপ্রায় বুঝিয়া পাতরের 
দ্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন। 

প্রহরিণী বাহিরে গেলে নির্মল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেত- 
কৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, “তবে তুমি ততক্ষণ তোমার 
স্বামীকে একথান! পত্র লেখ। আমি পাতরের জিনিষ পসন্দ করি। এই 
সুযোগে তাহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে ।” উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তর- 
নিম্মিত ভ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল । 


১০২ রাজসিংহ 

নিশ্দল দেখিল যে, সকল দ্রব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া 
নিৰ্শ্মল পত্র লিখিতে বসিল । যতক্ষণ ন! নির্লের পত্র লেখা হুইল, ততক্ষণ" 
যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরনিশ্মিত মূল্যবান: 
রত্বরাজির কারুকার্ষ্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়| চাবি-তালা 
বন্ধ করিবার জন্য একটা স্থবর্ণনির্শ্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্শ্বলের পত্র লেখা হইলে" 
যোধপুরী অন্যের অলক্ষ্যে সেই পত্র এ কৌটার মধ্যে রাখিয়৷ চাবি বন্ধ 
করিলেন । 

যোধপুরী সকল দ্রব্য পসন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল এই কৌটাটি না-পসন্দ 
করিয়া ফেরৎ দিলেন। ফেরৎ দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাবিটা ফেরৎ দিতে 
ভুলিয়া গেলেন ৷ i 

ছদ্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল, কেবল কৌট! ফেরৎ আসিল, তাহার চাবি 
আসিল ন! দেখিয়! প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা-কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া 
কৌটা লইয়া দোকানে গেল । সেখানে, নির্জ্জনে কৌটার ভিতরে নিশ্শলকুমারীর 
পত্র পাইল,। এ 

পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে জানিবার পাঠকের প্রয়োজন 
নাই। স্থুল কথা যাহা, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। আনুষঙ্গিক কথা 
পরে বুঝিতে পারিবেন। পত্র পাইয়া নির্মল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল: 
ত্বদেশ-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিনই দৌকানপাট- 
উঠাইলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এজন্য দিনকতক বিলম্ব করা স্থির করিলেন । 


সপ্তম পল্লিচ্ছেত 
সমিধসংগ্রহ__জেব-উন্নিসা 
এখন একবার নিশ্দলকুমারীকে ছাড়িয়া মোগলবীর মবারকের সংবাদ লইতে- 
হইবে ৷ বলিয়াছি, যাহারা রূপনগর হইতে পরাজুখ হইয়া ফিরিয়। আসিয়াছিল, 
খ্রঙ্গজেব তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বা পদচ্যুত, কাহাকে,বা দণ্ডিত করিয়াছিলেন ;- 
কিন্তু মবারক সে শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই৷ ওরঙ্গজেব সকলের নিকট তাহার. 
বীরত্বের কথা শুনিয়! তাহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন। 
জেব-উন্লিসাও সে সুখ্যাতি শুনিলেন। মনে করিলেন যে, মবারক নিজে 
উপযাচক হইয়া তাহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে । কিন্ত. 
মবারক আফিল না। 
মবারক দরিয়াকে নিজালয়ে লইয়া আনিয়াছিল। তাহার খোজ! বাদী 
নিযুক্ত করিয়। দিয়াছিল। তাহাকে এলবাস পোষাক দিয়া সাজাইয়াছিল ॥ 


২৬ 


রাজজিংহু ১০৩ 
যথাসাধ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল । মবারক পবিত্রা পরিণীতা পত়্ী লইয়া 
ঘরকরণা৷ সাজাইতেছিল। 

মবারক স্বেচ্ছাক্তমে আদিল না দেখিয়া জেব-উন্নিলা বিশ্বাসী খোঁজা 
আসিরদ্দীনের দ্বারা তাহাকে ডাকাইলেন। তথাপি মবারক আসিল না। 
জেব-উদ্লিসার বড় রাগ হইল॥ বড় হেমাকৎ__বাদশাহজাদী মেহেরবানি ফরমাইয়া 
ইয়াদ করিতেছেন__-তবু নফর হাজির হয় না__বড় গোস্তাকী। 

দিনকতক জেব-উদ্লিসা রাগের উপর রহিলেন_মনে মনে বলিলেন, “আমার 
ত সকলই সমান” কিন্ত জেব-উন্নিদ তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহ- 
জাদীরও ভুল হয় যে, খোদ! বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাচেই 
ঢালিয়াছেন_-ধন, দৌলত, তক্তেতাউস সকলই কর্ম্মভোগ 'মাত্র, আর কোন 


_ প্ৰভেদ নাই। 


সব. সমান হয় না, জ্রেব-উদ্লিসারও সব সমান নয়। কিছুদিন রাগের উপর 
থাকিয়া, জেব-উদ্লিসা মবারকের জন্য একটু কাতর হইলেন। মান খোয়াইয়া-_ 
শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, ছুই খোয়াইয়া আবার সেই মবারককে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন।  মবারক বলিল, “আমার বহথ্ বহৎ তসলিমা; শাহজাদীর 
অপেক্ষা আমার নিকট বেশ কিস্মং আর দুনিয়ায় কিছু নাই। কেবল এক 
আছে। খোদা আছেন, “দীন আছে। গুনাহ্‌গারী আর আমা হইতে হইবে 
না। আমি আর মহালের ভিতর যাইব না-আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।” 

উত্তর শুনিয়া জেব-উদ্রিসা রাগে ফুলিয়া আটখানাহইলেন এবং মবারকের 
ও দরিয়ার নিপাতসাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহা বাদশাহী স্তর । 

মহালমধ্যে নির্মলকুমারীর অবস্থানে, জেব-উন্লিসার এ অভিপ্রায়সাধনের কিছু 
স্থবিধা, ঘটিল। নিষ্মলকুমারী উর্জেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া. 
উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দরপঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল ন!; কাজটা 
সয়তানের। ওঃঙ্গজের প্রত্যহ অবসরমত, স্থখের ও আয়েশের সময়ে রূপনগরী 
নাজনীকে ডাকিয়া কথোপকথন; করিতেন। কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ, 
রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ লওয়| ॥ তবে চতুর-চুড়ামণি, উরঞ্ুজেব 
এমনভাবে বথাবার্তা কহিতেন যে, হঠাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে, তিনি 
যুদ্ধকালে ব্যবহার্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু নির্মলও চতুরতায় ফেল! 
যায় না, সে সকল কথারই অভিপ্রায় বুঝিত এবং সকল প্রয়োজনীয় কথায়, 
মিথ্য! উত্তর দিত। 3 

অতএব গ্রবন্গজেব তাহার কথাবার্তায় সম্পূর্ণ সন্তষ্ট :হইতেন না।. তিনি 
মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন_"মেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুঁবাইয়। 
দিব, তাহাতে সন্দেহই করি না__রাজসিংহের রাজ্য থাকিবে না। াকন্ধ 
তাহাতেই আমার নাম বদ্ধায় হইবে না। তাহার রূপনগরী রাণীকে না৷ 
কাড়িয়া আনিতে গারিলে আমার মান বজায় হইবে নী। কিন্ত রাজ্য পাইলেই 


১৪১৫. বাজসিংহ 
যে আমি রাঁজমহিষীকে পাইব, এমন ভরসা কর! বায় ন৷। কেন: না, 
রাজপুতের মেয়ে কথায় কথায় চিতায় উঠিয়া পুড়িয়া মরে, কথায় কথায় বিষ 
খায়। আমার হাতে পড়িবার আগে সে নয়তানী প্রাণত্যাগ করিবে |: কিন্ত 
এই বীদীটাকে যদি হস্তগত করিতে পারি-_বশীভূত করিতে পারি, তবে ইহা 
দ্বারা তাহাকে ভূলাইয়া আনিতে পারিব না? এ বাদীটা কি বশীভূত হইবে 
না? আমি দিলীর বাদশাহ, আমি একট! বাদীকে বশীভূত করিতে পারিব 
না? না পারি, তবে আমার বাদশাহী নামোনাসেফ.।৮ 

তার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে জেব-উন্নিন| নিশ্মনকুমারীকে রত্বালঙ্কারে ভূষিত 
করিলেন। তাহার বেশভূষ!, এল্বাস-পোষাক বেগমদিগের সঙ্গে সান হইল | 
নিৰ্শ্মন যাহা, বলিতেন, তাহা হইত; যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন কেবল 
বাহির হইতে পাইতেন না। 

এ সব কথ| লইয়া যোধপুরীর সঙ্গে নির্দলের আন্দোলন হইত । একদা 
হাসিয়া নিশ্দল যোধপুরীকে বলিল,__- 


সোণে কি পি'জিরা সোণে কি চিড়িয়! 
সোণে কি জিঞ্ির পায়ের মে, 
সোণে কি চান! সোণে কি দানা 


মটি কেঁও সেরেফ খয়ের মে। 

যোধপুরী জিজ্ঞাসা করিল, “তুই নিম্‌ কেন?” 

নির্মল বলিল, “উদয়পুরে গিয়া দেখাইব যে, মোগল-বাদশাহকে ঠকাইয়া 
আনিয়াছি ।” 

জেব-উয়িসা ওুরদ্গজেবের দাহিন হাত। ওুরদ্গজেবের আদেশ পাইয়া, জেব- 
উন্লিস নিৰ্শ্বলকে লইয়া পড়িলেন। আমল কাজটা শাহঙ্গাদীর হাঁতে রহিল 
বাদশাহ নিজে মধুর আলাপের ভারটুকু আপন হাতে রাখিলেন। নির্শ্বলের 
সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিতেন, কিন্তু তাহাও একটু বাদশাহী রকমের মাজাঘষা 
থাকিত-নির্মল রাগ করিতে পারিত না, কেবল উত্তর করিত, তাও মেয়েলী 
রকম মাজাঘষা, তবে রূপনগরের পাহাড়ের কর্কশতা-শৃন্য নহে । এখনকার ইংরেজী 
রুচির সন্দে ঠিক গিলিবে না বলিয়া সেই বাদশাহী রুচির উদাহরণ দিতে 
পারিলাম না। ৰ | 

জেব-উদ্লিসার কাছে নিপ্দলের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অকপটে 
বলিয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে জপনগরের যুদ্ধট! কি প্রকারে হইয়াছিল, 
সে: কথাও পাড়িয়াছিল। নিশ্মল যুদ্ধের প্রথমভাগের কিছু দেখে নাই, কিন্ত 
চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিগছিল। যেমন শুনিয়াছিল, দেব 
উন্নিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগলসৈন্যকে ডাকিয়া চঞ্চলকুমারীর 
কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া, রণজ্রয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিল, 


সি, 


শপ ১০৯৯ 


| 
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ভঞ্চলকুমারী যে রাজপুতগণের ৱক্ষার্থ ইচ্ছাপূর্বক দিলীতে আসিতে চাহিয়াছিল, 
তাহাও .বলিল, বিষ খাইবার ভরদার কথাও বলিল, মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে . 
লইয়া আসিল না, তাহাও বলিল । 

শুনিয়া গ্রেব-উন্সিনা মনে মনে বলিলেন, “মবারক সাহেব! এই অস্ত্রে 
তোমার কাধ হইতে মাথা নামাইব।* উপযুক্ত অবসর পাইলে, জেব-উদ্লিসা 
উরঙ্গজেবকে যুদ্ধের সেই ইতিহাস শুনাইলেন। 

ওউরআজেব শুনিয়া বলিলেন, “যদি সে নফর এমন “বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে 
আজি সে জাহানমে যাইবে ।” ওুরঙ্গজেব কাণুটা না বুঝিলেন তাহা নহে ॥ 
জেব-উদ্জিসার -কুচরিত্রের কথা তিনি সর্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি 
লোক আছে, এদেশের লোকে৷ তাহাদের বর্ণনার সময় বলেঃ “ইহারা কুকুর 
মারে, কিন্তু হাড়ি ফেলে না|” মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক 
ছিলেন। তাহার! কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা কি ভগিনীকে 
কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর 'অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা 
পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন ,.করিতেন। ওুরঙ্গজেব 
অনেক দিন হইতে মবারককে জেব-উন্লিমার প্রীতিভাজন বলিয়া সন্দেহ করিয়া 
আপিতেছিলেন, কিন্তু এ পধ্যস্ত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন কন্যার কথায় 
ঠিক বুঝলেন, বুঝি কলহ ঘটিয়াছে, তাই বাদশাহজাদী; যে পিপীলিকা! তাহাকে 
দংশন কারয়াছে, তাহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছেন। ' ওুরঙ্গষ্জেব তাহাতে 
খুব সন্মত। কিন্ত একবার নিশ্খলের নিজমুখে এ সকল কথা বাদশাহের শুনা 
কর্তব্য বোধে, তিনি নিশ্মলকে ভাকাইলেন। ভিতরের কথ৷ নিশ্বল কিছু জানে 
-না, বা বুঝিল না, সকল কথাই ঠিক বলিল। 

যথাবহিত সময়ে বখশীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আঙ্ঞ। 
প্রচার করিলেন। বখশীর আভ্ঞ। পাইয়। আট জন আহদী গিয়। মবারককে 
খরির। আনিয়া বখশীর নিকট হাঞ্জির করিল॥ মবারক হাসিতে হাসিতে বশীর 
নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বধ্‌শার সম্মুখে দুইটি লৌহপিঞ্থর । তন্মধ্যে 
একটি একটি বিষধর সর্প গর্জন করিতেছে । * 

এখনকার দিনে যে রাজ্দদণ্ডে প্রাণ হারায়, তাহাকে ফাসি যাইতে হয়, 
অন্ত প্রকার রাজকীয় বধোপায় প্রচলিত নাই। মোগলাদগের রাজ্যে এরূপ 
অনেক প্রকার বধোপায় প্রচলিত ছিল। কাহারও মন্তকচ্ছেদ হইত; কেহ 
শূলে যাইত; কেহ হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইত) কেহ বা বিষধর সর্পের দংশনে 
প্ৰাণত্যাগ করিত। যাহাকে গোপনে বধ করিতে হইবে. তাহার প্রতি বিষ- 
প্রয়োগ হইত। 

মবারক মহাস্তবদনে বখশীর কাছে উপস্থিত হইয়া এবং ছুই পার্শ্বে দুইটি 
বিষণর সর্পের শিঞ্জর দেখিয়| পূর্দবৎ হাদিয়া বলিল, “কি, আমায় যাইতে হইবে ?” 

বখশা বিষ্ভাবে বলিল, “বাদশাহের হুকুম I 
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মরারক জিজ্ঞাসা করিল, “কেন এ হুকুম হইল, কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি?” 

বখশী ৷ না আপনি কিছু জানেন না? 

অবারক। এক রকম--আন্দাজী আন্দাজী। বিলম্বে কাজ কি? 

বথশী। কিছু না। 

তখন মবারক জুতা খুলিয়া একট! পিগ্তরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া 
আলিয়া পিজরার ছিদ্রমধ্য হইতে দংশন করিল । 

দংশনজালায় মবারক একটু মুখ বিকৃত করিলেন।  বখ 'শীকে বলিলেন, 
“সাহেব! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহ্রেবানি 
করিয়াবলিবেন, শাহজাদী আল্ম জেব-উন্লিসা বেগম সাহেবার ইচ্ছা 1» 

বশী সভয়ে অতি কাতরভাবে বলিলেন, “চুপ! চুপ! এটাও!” 

যদি একটা সাপের বিষ না থাকে, এ জন্য দুইটা সর্পের দ্বারা বধ্য ব্যক্তিকে 
দংশন করান রীতি ছিল৷। মবারক তাহা জানিতেন । তিনি দ্বিতীয় পিন্তরের" 
উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও -তাহাকে দংশন করিয়া তীক্ষবিষ ঢাঁলিয়া দিল 1. 
মবারক তখন বিষের জালায় জর্জরীভৃত ও নীলকাস্তি হইয়া, ভূমে জা পাতিয়া 
বসিয়া "যুক্তকরে: ডাকিতে লাগিল, “আল্লা আকৃতর ! যদি কখনও তোমার দয়া) 
পাইবার যোগ্য কার্ধ্য করিয়া থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর।” 

আইরূপে 'জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে, তীব্র সর্পবিষে ছর্জরীভূত হইয়/ 
মোগলবীর মবারক আলি প্রাণত্যাগ করিল 


অষ্ট পলিচ্ছেছ 


রঙঅহালে (সকল সংবাদই 'আসে--সকল সংবাদই দ্দেব-উক্জিসা নিয়া থাকেন, 
_-তিনি নাএবে বাদশাহ | মবারকের বধ-সংবাদও আসিয়া পৌছিল। 
_'জেকউন্নিসা প্রত্যাশ। করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যান্ত স্থখী 
হইবেন, 'সহসা দেখলেন, যে, ঠিক বিপরীত. ঘটিল সংবাদ আসিবামান্র; 
সহসা. তাহার ‘চক্ষু জলে ভরিয়া 'গেল_এ শুকনা মাটিতে কখনও জল উঠে: 
নাই) দেখিলেন, তাহা নহে, গণ্ড৷ বাহিয়া ধারায় ধারায় সে. ভ্রল গড়াইতে 
লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। : জেব- 
উদ্লিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনিশ্মিত রত্রথচিত গালঙ্কে শয়ন করিয়া কাদতে 
লাগিলেন । - 
কৈ শাহজাদী? হন্তিদন্তনিৰ্শ্মিত রত্বদণ্ডভূষিত পালঙ্কে শুইলেও ত চক্ষুর 
জল থামে না । তুমি যদি বাহিরে গিষ্প। দিলীর সহরতলার ভগ্ন ইটারমূধেেত 


ot nS AOE 
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প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে কত লোক ছেড়া কাথায় শুইয়া 
কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহ কীদিতেছে না। 

জ্রেব-উন্লিসার প্রথমে কিছু বোধ হইল যে, তাহার আপনার সখের হানি 
তিনি আপনিই করিয়াছেন। ক্রমশ: বোধ হইল যে, সব সমান নহে__ 
বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে, জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, নারীদেহ ধারণ" 
করিলেই ও পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়! জেব-উন্নিসা আপনা আপনি: 
জিজ্ঞাসা করিল, “আমি তাকে এত ভালবাসিতাম ত সে কথা এত দিন জানিতে 
পারি নাই কেন?” কেহ তাহাকে বলিয়া দিল ন! যে, এশ্্্যমদে তুমি অন্ধ, 
হইয়াছিলে, রূপের গর্বে তুমি অদ্ধ হইয়াছিলে, ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া ভালবাসীকে' 
চিনিতে পার নাই। তোমার, উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে_-কেহ যেন তোমাকে দয়; 
নাকরে। 

কেহ বলিয়া না দিক--তার নিজের মনে এ সকল কথা কিছু কিছু আপনা 
আপনি উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হইল, ধর্ম্মাধর্শ্ম বুঝি 
আছে। যদি থাকে, তবে বড় আধন্দের কাজ হইয়াছে। শেষ ভয় হইল, 
ধর্ম্মাধর্শ্মের পুরস্কার দণ্ড যদি থাকে? তাহার পাপের যদি দণ্ুদাতা কেহ 
থাকেন ? তিনি, বাদশাহজাদী বলিয়া জেব-উন্লিসাকে মার্জনা করিবেন কি?" 
সম্ভব নয় 

জেব-উন্লিসার মনে ভয়ও হইল । 

দুঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্লিসা দ্বার খুলিয়া তাহার বিশ্বাসী খোজা 
আসিরদ্দীনকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “সাপের বিষে: 
মাস্থুষ মরিলে তার কি চিকিৎসা আছে?” 

আগিরদ্দীন বলিল, “মরিলে আর চিকিৎসা কি?” - 

জেব |. কখনও শুন নাই? ly 

আসি। হাতেম মাল এমনই একট! চিকিৎসা করিয়াছিল, কানে শুনিয়াছি,, 
চক্ষে দেখি নাই । 

জেব-উন্নিন৷ একটু হাপ ছাড়িল। বলিল, “হাতেম মালকে চেন?” 

আসি। চিনি। 

জেব। সে কোথায় থাকে? 

আনি। দিলীতেই থাকে । 

জেব। বাড়ী চেন? 

আনি। চিনি। 

জেব। এখন সেখানে যাইতে পারবে? 

আসি। হুকুম দিলেই পারি । 

জেব। আজ মোবারক আলি (একটু গল! কীপিল ) সর্পাঘীতে মরিয়াছে: 


জান? 
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আসি। জানি। 
ভব ॥ কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান ? 
আসি। দেখি নাই, কিন্ত যে স্থানে গোর দিবে, তাহ! আমি জানি । নৃতন 
গোর ঠিক করিয়া লইতে পারিব | ফি 
জেব। আমি তোমাকে দুই শত আসরফি দিতেছি। এক শ হাতেম মালকে 


দিবে, এক শ আপনি লইবে। মোবারক আলির গোর খুঁড়িয়া মোরদ| বাহির" 


করিয়া চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে। যদি বাঁচে, তাহাকে. আমার কাছে 
‘লইয়। আসিবে; এখনই যাও । 
আলরফি লইয়া খোজা আসিরদ্দীন তখনই বিদায় লইল ৷ 


স্নম্নস্ম পল্নিচ্ছেড 
সমিধ, সংগ্রহ_দরিয়া 


আর একবার রঙমহালে পাতরের দ্রব্য বেচিয়া মাণিকলাল নির্মলকুমারীর 


খবর লইল। এবারও সেই পাতরের কৌট| চাবি-বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল |. চাবি: 


খুলিয়া নির্মল পাইল-_সেই দৌত্য-পারাব্ত। নির্মান সেটিকে রাখিল। পত্রের 
দ্বার! পুর্ববমত সংবাদ পাঠাইল | লিখিল, “সব মঙ্গল !' তুমি এখন যাও, আমি পূর্বে 
-বলিয়াছি, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব 1” * 

যাণিকলাল তখন দোকান-পাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত 
হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। দিল্লীর অনেক 'দরওয়াজা।,- পাছে কেহ কিছু 
সন্দেহ করে, এজন্য মাণিকলাল “আজমীর দরওয়াজায় ন! গিয়া অন্য দরওয়াজায় 
চলিল। পথিপার্খে একটা সামান্য গোরস্থান আছে। একটা গোরস্থানের নিকট 
দুইট! লোক দাড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারী দিগকে 
দেখিয়া, সেই দুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল॥ মাণিকলাল তখন ঘোড়া হইতে 
নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল। দেখিল যে, গোরের মাটি উঠাইয়া উহার! সেই 
মৃতদেহ বাহির করিয়াছে, মাণিকলাল সেই মৃতদেহ খুব যত্বের সহিত, উদয়োন্মুখ 
উষার আলোকে পর্যবেক্ষণ করিল। তারপর কি বুঝিয়া এ দেহ নিজ অশ্বের উপর 
তুলিয়া বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা! দিয়া আপনি পদব্ৰজে চলিল। 

মাণিকলাল দিল্লীর দরওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে স্থর্যোদয় হইল, 
তখন মাণিকলাল এ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া 
গিয়া রাখিল এবং আপনার .পেটারা হইতে একটি ধের বড়ী বাহির করিয়া 
তাহা কোন অন্থপান দিয়া মাড়িল। তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে 
স্থানে একটু একটু চিরিয়া, ছিদ্রমধ্যে সেই ওষধ প্রবেশ করাইয়| দিল এবং 
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জিবে ও চক্ষুতে কিছু কিছু মাখাইয়া দিল। ছুই দণ্ড পরে আবার এরূপ 
করিল। . এইরূপ তিনবার ওুষধপ্রয়োগ করিলে মুতব্যক্তি নিঃশ্বাস ফেলিল। 
চারিবারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতন্য হইল । পীচবারে সে উঠিয়া; 
বসিয়া কথা কহিল। 

মাণিকলাল একটু ছুগ্ধ সংগ্রহ করাইয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল। 
ম্বারক ক্রমশঃ ছুগ্ধ পান করিয়া সবল হইলে সকল কথা তাহার স্মরণ হইল ।, 
তিনি মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আমাকে বাচাইল ? আপনি ?” 

মাণিকলাল বলিল, “হই ৷” 

মবারক বলিল, “কেন বাচাইলেন? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার" 
সঙ্গে পনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি । আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন |” 

মানিক । আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাঁণাকে পরাজয় 
করেন, আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল? 

মবারক। এখন বলিবার কথা নহে, সময়ান্তরে বলিব। আপনি কোথায় 
যাইতেছেন__উদয়গুরে ? 

মাণিক। হা। 

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যে। নাই,. 
তা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত ঃ 

মাণিক। সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি? কিন্তু আপনি এখন বড় দুর্ব্বল। 

মবা। সন্ধ্যা লাগায়েৎ শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে 
পারিবেন কি? 

মাণিক। করিব। 

মবারককে আর কিছু দুঞ্ধাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে মাণিকলাল একটা 
টাটু কিনিয়া আনিল। তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া, উদয়পুর যাত্রা 
করিল। 

পথে যাইতে যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া! নির্জনে মবারক জেব- 
উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিল। মাণিকলাল বুঝিল যে, জেব- 
উদ্নিসার কোপানলে মবারক ভস্মীভূত হইয়াছে। 

এ দিকে আসিরদ্দীন ফিরিয়া আসিয়| জেব-উদ্গিদাকে জানাইল যে, কিছুতেই 
বাঁচান গেল না। জেব-উদ্লিপা আতরমাথা রুমালখান! চক্ষৃতে দিয়াছিল, এখন 
পাতরে লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল । 

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ করা বড়ই. 
কষ্ট। বাদশাহজাদীর সেই দুঃখ হইল। জেব-উন্লিসা ভাবিল, “যদি চাষার 
মেয়ে হইতাম !” 

এই সময়ে বক্ষদ্ধারে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষ-প্রবেশ করিবার: 
জন্য জিদ করিতেছে,_প্রতিহারী তাহাকে আসিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিনা: 
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“যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে 
পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 
তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্লিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি 
উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া জেব-উদ্লিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ 
করিল । বলিল,- “বহত আচ্ছা--চোখে জল!” এই বলিয়। উচ্চন্বরে হাসিতে 
লাগিল । জেব-উ্নিদ৷ প্রতিহারীকে ডাকিয়া! উহাকে ধৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন। 
প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে উদ্ধ্থাসে পলায়ন করিল। 
প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বন্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র খুলিয়া 
ফেলিয়া দিয়া নগ্াবস্থায় পলায়ন করিল । সে তখন ঘোর উন্নাদগ্রস্ত। মবারকের 
মৃত্যু-সংবাদ সে শুনিয়াছিল 


> 
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ভগ্ন আব 
অগ্নি জ্বলিল 
£ অতন লালিত্ছেছ 


ছ্বিতীয়_9০১-__দ্বিতীয় Platea- 

রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ওরঙ্গজ্জেবের যাত্রা করিতে যে'বিলঙ্ব 
হইল, তাহার কারণ, তাহার সেনোগ্সোগ অতি ভয়ঙ্কর। দুর্য্যোধন ও যুবিষ্টিরের 
-স্যায় তিনি ব্রদ্মপুত্র-পার হইতে বাহলীক পধ্যন্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও'পাপ্ত্য 
পর্যন্ত যেখানে যত না ছিল, সব এই মহাযুদ্ধে আহ্‌ৃত করিলেন । 'দক্ষিণা- 
পথের মহাসৈন্য, গোলকুণ্ডা। বিজয়পুর, মহারাষ্ট্রের সমরের অবিশ্রান্ত বজ্র ঘাতে, 
দ্বিতীয় বৃত্রান্থুরের ন্যায় যাহার পৃষ্ঠ অশনিছুর্ভেগ্ভ হইয়াছিল-_তাহ! লইয়া বাদশাহের 
জ্যষ্ঠ পুত্র শাহ আলম্‌, দক্ষিণ হইতে উদয়পুর ভামাইতে আসিলেন। অন্ত পুত্র 
আজম শাহ,__বাঙ্গালার রাজ প্রতিনিধি, পূর্ব্ব ভারতবর্ষের মহতা চমু লইয়া মেবারের 
পর্ধ্বতমালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন । : পশ্চিমে মূলতান হইতে পাঞ্জাব-কাবুল- 
কাশ্মীরের অজেয় যোদ্ধবর্গ লইয়া অপর পুত্র আকব্বর শাহ আপিয়া, সেনাশাগরের 
অনন্ত স্রোতে আপনার সেনাসাগর মিশাইলেন। উত্তরে স্বয়ং শাহন্শাহ বাদশাহ 
দিলী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেন! লইয়। উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে 
বিলুপ্ত করিবার জন্য মেবারে দর্শন দিলেন। নাগরমধ্যন্থ উন্নতপর্ববতশিখরসদৃশ 
সেই অনন্ত মোগল সেনানাগরমধ্যে উদরপুর শোভা পাইতে লাগিল । 

'অনন্তস্পশ্রেণীপরিবেষ্টিত গরুড়, যতটুকু শক্রভীত হওয়ার সম্ভাবনা, রাজসিংহ্‌ 
এই সাগরসদৃশ মোগলসেনা দেখিয়া -ততটুকু ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে 
এরূপ সেনোগ্যোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। যে সেনা 
চীন, পারস্ত বা,রুষ জয়ের জন্যও আবশ্যক হয় না--ক্ষুদ্র উদয়পুর জয়ের জন্য 
উরদ্দজেব বাদশাহ তাহা রাজপুতানার আনিয়া উপস্থিত করিলেন ॥ “একবারমাত্র 
পৃথিবীতে এরূপ ঘটন৷ হইয়াছিল। যখন পারশ্ পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, 
তখন তদধিপতি শের (১0০০১) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া শ্রীস-নামা কষ 
ভুমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থান্মপলিতে :1.6০193, সালামিনে Them- 
i500]e5 এবং প্রাতীয়ায় 1১809817195 তাহার গর্ব খর্ব করিয়া তাহাকে দূর 
করিয়া দিল__শৃগাল-কুকুরের মত শের পলাইয়। আসিলেন।. সেইরূপ: ঘটন। 


-পুথিবীতলে এই দ্বিতীয়বারমাত্র ঘটিয়াছিল। বহুলক্ষ সেনা লইয়। ভারতপতি-₹ 
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শেরের অপেক্ষাও দোর্দওপ্রতাপশালী রাজা__রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড-, 


জয় করিতে গিয়াছিলেন__রাজসিংহ তাহাকে কি করিলেন তাহা বলিতেছি। 
যুদ্ধবিদ্যা ইউরোপীয় বিদ্যা ॥ আসিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোনকালে 
নাই। যে পুরাণেতিহাস বর্ণিত আধ্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের, 
কেবল তীরন্দাজী ও লাঠিয়ালিতে। ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণের! ুদ্ধবিদ্যা 
কি, তাহা বুঝিতেন না বলিয়াই হৌক আর যুদ্ধবিদ্ত। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে 
ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই হৌক, রামচন্দ্র-অর্জ্জুনাদির সেনাপতিত্বের কোন, 
পরিচয় পাই নাই। অশোক, চন্দ্গ্প্থ, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য__ 
কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। যাহারা ভারতবর্ষ জয় 
করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাসিম, গজনবী মহম্মদ, সাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, বাবর, 
তৈমুর, নাদের, শের-__কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই নাঁ। বোধ 


ই মুসলমান লেংকেরাও ইহা 'বুঝিতেন না।. আক্বররের সময় হইতেই এই 


সেনাপতিত্বের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আকৃব্বর,. শিবজী, আহম্মদ 
আবদালী, হৈদয় আলি, হরি সিং প্রস্তুতিতে সেনাপতিত্বের লক্ষণ--রণপাপ্ডিত্যের 
লক্ষণ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ 
|. কাহারও; অপেক্ষ! হান নহেন।- ইউরোপেও «এরূপ রগপণ্ডিত অতি অল্পই 
৮ জন্মিয়াছিল। [অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎকার্য্য ওলন্দাজবীর মুকাখ্য 
 উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই 
₹ সে অপুর্ব সেনাপতিত্বের পরিচয় দিবার এ স্থল নহে। সংক্ষেপে বলিব। 
চডুাগে বিভক্ত ওরপছেবের মহতী. সেন। সমাগত হইলে রণপণ্ডিতের যাহা 
কর্তব্য, রাঞ্জসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। . পর্ব্বতমালার বাহিরে রাজ্যের যে 
অংশ. সমতল, তাহ! ছাড়িয়া দিয়া পর্বতোপরি আরোহণ করিয়। সেনা সংস্থাপিত 
করিলেন ৷ তিনি নিজ সৈন্ত তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ তাহার 
ভ্যেষ্টপুতর জয়সিংহের বর্ৃতাধীনে পর্বতশিধরে সংস্থাপিত করিলেন) দ্বিতীয় ভাগ, 
দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সে দিবের পথ 
খোলা থাকে, অন্যান্য রাভপুতগণ সেই. পথে প্রবেশ করিয়। সাহায্য করেন, 
ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্বদিকে নয়ন নামে গিরিশঙ্কট মধে 
উপবিষ্ট হইলেন। 
আজম শাহ্‌ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ত পর্ধতমালায় 
তাহার গতিরোধ হইল । আরোহণ করিবার সাধ্য নাই, উপর হইতে গোলা ও 
শিলাবৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর ঘার বন্ধ হইলে কুকুর যেমন রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করে, 
কিছু করিতে পারে না, তিনি সেইরূপ পার্বত্য দ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন__ 
ঢুকিতে পাইলেন না। 
ওরঘজেবের সঙ্গে আজ্রমীরে আকক্বরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈন্ত 
মিলাইয়া পর্বতমালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে আসিলেন। 


& 
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এই তিনটি পথ গিরিশহ্কট। একটির নাম দৌবারি; আর একটি দরেলবারা 3 
আর একটি পূর্ববকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌছিলে পর ওউরঈীজেব আক্ববরকে 
ও পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে আগে যাইতে অনুমতি করিয়া 
উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবর্তীরে শিবির সংস্থাপন পুব্ধক স্বয়ং কিঞ্চিৎ 
বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিলেন | 
শাহজাদা আক্ব্বর পার্ধত্যপথে উদরপুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী 
তাহার গতিরোধ করিল না; রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ 
উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্ত মনুষ্যমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব । 
আক্ববর তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন, মনে করিলেন বে, তাহার ফৌজের 
ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগলশিবিরে আমোদ-প্রমোদ হইতে লাগিল। 


-.কেহ ভোজনে, কেহ খেলার, কেহ নেমাজে রত। এমন সময় সুপ্ত পথিকের 


উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আকৃব্বরের 
উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ প্রায় সমস্ত মোগলকে দং্রামধ্যে পুরিল-_প্রায় 
কেহ বীচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল | শাহজাদা! 
গুজরাট অভিমুখে পলাইলেন। 

মাজুম শাহ, যাহার নামান্তর শাহ আলম, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্তরাশি 
লইয়া আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া পর্ববতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়| উপস্থিত হইলেন। 
সেই পথ গণরাও নামক পার্বত্য পথ। তিনি সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়| কাকরলির 
সমীপবর্তী সরোবর ও রাজপ্রাসাদমালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর 
পথ নাই। পথ করিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপুতেরা 
তাহার পশ্চাতে পথ বন্ধ করিবে_-রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না 
না খাইয়া মরিবেন। যাহারা যথার্থ সেনাপতি, তাহারা জানেন বে, হাঁতে মারিলে 
যুদ্ধ জয় হয় না-_পেটে মারিতে হয়। বাহার! বথার্থ সেনাপতি, তীহারা জানেন 
যে, পেট চলিবার উপায় বজায় রাখিয়া_হাত চালান চাই। শিখেরা আজিও 
রোদন করিয়া বলে, শিখ সেনাপতিরা৷ শিখ সেনার রসদ বদ্ধ করিল বলিয়া শিখ 
পরাজিত হইল। ' সার বার্টল ক্রিয়র একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে 
জানে না বলিয়া দ্বণা করিও না__বাঙ্গালী এক দিনে সমস্ত খাদ্য লুকাইতে পারে । 
শাহ আলম যুদ্ধ বুঝিতেন, স্তুতরাং আর অগ্রসর হইলেন না। 

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে [ এইটিই সেনাপতির প্রধান কাৰ্য্য ] বাঙ্গালার 
সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেন! বৃষ্টিকালে কপিদলের মত--কেবল জড়সড় হইয়া 
বসিয়া রহিল । মুলতানের সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়| ঝড়ের মুখে ধুলার মত কোথায় 
উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ__ছুনিয়াবাজ বাদশাহ আলম্গীর। 


১১৪ রাজাজংহ 
ভিক্ভীল লিজ 
" নয়নবহ্ছিও বুঝি জ্বলিয়াছিল 


শাহজাদা, আক্ব্বর শাহকে আগে পাঠাইরা, খোদ বাদশাহ উদরসাগরতীরে 
শিবির ফেলিরাছেন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, মোগলদিগের দিল্লী দেবিয়া বলিরাছিলেন, 
দিল্লী একটি বৃহৎ শিবির মাত্র। পক্ষান্তরে, ইহা বলা যাইতে পারে বে, মোগল 
বাদশাহদিগের শিবির একটি দিল্লী নগরী। নগরের যেমন চক, তেমনই বড় 
বড় চক লাজাইয়া তান্বু পাতা হইত। এমন অসংখ্য চত্বরশ্রেণীতে একটি বনত- 
নির্ষ্িতা মহানগরীর স্থষ্টি হইত। নকলের মধ্যে বাদশাহের তাম্থুর চক! 
দিল্লীতে যেমন মহাৰ্ঘ্য হ্স্যশ্রেণীমধ্যে বাদশাহ বাস করিতেন, তেমনই মহার্ধ্য হন্ম্যশ্ৰেণী- 
মধ্যে এখানেও বান করিতেন; তেমনই দরবার, আমখাস, গোসলখানা, * রঙ্‌মহাল ; 


এই সকল বাঁদগাঁহী তাৰু কেবল, বনত্রনিশ্মিত নহে। ইহার লৌহ-পিতলের সজ্জা 
ছিল_-এবং ইহাতে দ্বিতল ত্রিতল কক্ষও থাকিত। সম্মুখে দিল্লীর দুর্গের ফটকের 
গ্রায় কটক। বাদশাহী তান্ুনকলের বন্ধনির্মিত প্রাচীর বা পট পাদ-ক্রোশ দীর্ঘ, 
সম্ন্তই চারুকারুকাধ্যখচিত পট্টবন্র-নিস্মিত। বেমন দুর্গপ্রাচীরে বুরুজ, গম্ুজ 
পরস্থতি থাকিত, ইহাতে তাহা ছিল। পিত্তলের স্তম্ভের দ্বারা এই প্রাচীর রক্ষিত 
হইত। কক্ষদকলের বাহিরে উজ্জল রক্তিম পটের শোভা, ভিতরে সমস্ত দেওয়াল 
“ছবি” মোড়া। ছবি আমরা এখন বাহাকে বলি, তাই অর্থাৎ কাঁচের পরকলার 
ভিতর চিত্র।. দরবারতানুতে শিরোপরি সুবর্ণধচিত চন্দ্রাতপ-নিয়ে বিচিত্র: 
গালিচামধো- রত্রমণ্ডিত রাজসিংহাসন | চারিদিকে অন্ত্রধারিণী তাতার-্ুনদারী- 
গণের 'প্রহরা । 

রাজপ্রাসাদবলীর পরে আমীর ওমরাহদিগের পটমগ্ুপরাজির শোভা । এমন 
শোভা, অনেক ক্ৰোশ ব্যাপিয়া । কোন পটনিপ্সিত অট্টালিক| রক্তবর্ণ, কোনটি 

গীতবর্ণ, কোনটি শ্বেত, কোনটি হরিৎ-কপিশ, কোনটি নীল ; সকলের স্ুরর্ণকলন 
চন্দ্্য্যের কিরণে বলসিতে থাকে । তীরে এই সকলের চারিদিকে দিলীর চকের 
রায় বিচিত্র পণ্যবীথিকা, বাজারের পর বাজার। সহসা বাদশাহের শুভাগমনে, 
উদরসাগর-ভীরে এই রমলীয় মহানগরীর স্থষ্টি হইল দেখিয়া লোক বিশ্ময়াপন্ন হইল । নি 

বাদশাহ যখন শিবিরে আসিতেন, তখন অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই সঙ্গে আসিত। 
বেগমেরা সকলেই আদিত। এবারও আসিয়াছিল। যোধপুরী, উদদিপুরী, জেব-উন্নিসা, 
সকলেই আসিয়াছিল। যৌধপুরীর সঙ্গে নির্মলকুমারীও আনিয়াছিল। দিল্লীর 
র$মহালে যেমন তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মন্দির ছিল, শিবিরের রঙমহালেও তেমনই 
তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মন্দির ছিল। 


* থাহাকে মোগল বাদশাহেরা গোসলখানা বলিতেন, তাহাতে আধুনিক বৈঠকখানারা 
নত কাধ্য হইত, সেইটি আয়েশের স্থান। 


টিসি 


রাজপিংহ ১১৫ 
এই সুখের শিবিরে, গুরদ্জেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া স্থখে 
কথোপকথন করিতেছেন | নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত । 

“ইমূলি বেগম!” বলিয়া বাদশাহ নিৰ্ম্মনকে- ডাকিলেন।.. নির্মলকে তিনি 
ইতিপূর্বে “নিম্লি বেগম” বলিতেন, কিন্তু বাক্যের যন্ত্রণা ভূগিয়া এক্ষণে “ই 
বেগম” বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । বাদশাহ নির্ম্মনকে বলিলেন, “ইমূলি বেগম! 
তুমি আমার না রাজপুতের ?” নির্মল যুক্তকরে বলিল, “দুনিয়ার বাদশাহ দুনিয়ার 
বিচার করিতেছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন ৷” 

গুরক্ষ। আমার বিচারে এই হইতেছে বে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুত 
তোমার স্বামী, তুমি রাজপুতমহি্ীর সবী-__তুমি রাজপুতেরই | 

নির্মল । জীহাপনা! বিচার কি ঠিক হইল? আমি রাজপুতের কন্যা বটে, 
কিন্ত হজরত বযোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও. প্রপিতামহীও তাই 
তাহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাজ্কিণী ছিলেন না কি? 

ওরঙ্গ ৷ ইহারা মোগল বাদশাহের রেগম, তুমি রাজপুত্র স্ৰী ৷ 

নি। ( হাসিয়া ) আমি শাহান্শাহ আলম্গীর বাদশাহের ইম্লি বে: 

ও। তুমি রূপনগরীর সখী | 

নি। যোধপুরীরও তাই ৷ 

ও |. তবে তুমি আমার 2: 

নি। আপনি যেমন বিবেচনা করেন। 

ও। আমি তোমাকে একটি কার্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার 
উপকার আছে, রাজদিংহের অনিষ্ট আছে। এমন কার্যে তোমাকে নিযুক্ত 
করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে? 

নি। কি কাৰ্য্য তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না। আমি কোন 
দেবতাত্রান্ণের অনিষ্ট করিতে পারি না। 

ও। আমি তোমাকে সে সব কিছু করিতে বলিব না। আমি উদরপুর 
নগর দখল করিব__-রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে সকল বিষয়ে আমার 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর বূপনগরীকে হস্তগত করিতে 
পারিব কি না সন্দেহ । তুমি সেই বিষয়ে সহায়ত! করিবে। 

নি। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ করিতেছি যে, আপনি 
যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে আনিয়া আপনার 
হস্তে সমর্পণ করিব । 

ও। সে কথা বিশ্বাস করি, কেন না, তুমি নিশ্চয় জান যে, বে আমার 
রিকি রিতা 

নি। পারেন কি না, সে বিষয়ের বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি 
শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করিব না। তবে আপনি 
পুরী অধিকার করার গর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কিনা সন্দেহ। রাজপুত- 


১১৬ ব্লাজসিংহ 
মহিষীদিগের রীতি এই বে, শক্রর হস্তে পড়িবার আগে চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া 
মরে । তাঁহাকে জীবিত পাইব না বলিরাই এ কথা স্বীকার করিতেছি। নহিলে 
আম হইতে চঞ্চলকুমারীর কৌন অনিষ্ট ঘটিবে না । 

ও । ইহাতে অনিষ্ট কি? সে ত বাদশাহের বেগম হইবে 1 

নিৰ্ম্মল উত্তর করিতে বাইতেছিল, এমন সময়ে খোঁজা আসিয়া নিবেদন করিল, 
“পেস্কার দরবারে হাজির, জরুরি আরজি পেস্‌ করিবে। হজরত শাহজাদা আক্ব্বর 
শাহের সংবাদ আসিয়াছে !? 

গুরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন | পেস্কার আর্জি পেস্‌ করিল। 
উরজ্রজেব শুনিলেন, আক্ব্বরের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরার 
নিএশেষে নিহত হইয়াছে । হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে, কেহ জানেনা । 

ওরল্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন । 

আক্ব্বরের সংবাদ রঙঅহালেও পৌছিল। শুনিয়া নির্ম্মলকুমারী পেশোয়াজ 
পরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বোধপুরী বেগমের নিকট রূপনগরীর নাচের মহলা দিল | 

বেশভুষা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলকুমারী ভাল মানুষ হইয়া বসিলে বাদশাহ 
, তাহাকে তলব করিলেন। নির্মল হাজির হইলে বাদশাহ বলিলেন, “আমরা তান্বু 
ভাঙ্গিতেছি_-লড়াইয়ে বাইব-_তুমি কি এখন উদরপুরে বাইতে চাও ?” 

নি। না, এক্ষণে আমি ফৌজের সঙ্গে যাইব | যাইতে যাইতে যেখানে সুবিধা 
বুঝিব, সেইখান হইতে চলিয়া বাইৰ। . 

গুরঙ্গজেব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন, “কেন যাইবে ?” 

নিৰ্ম্মল বলিল, “শাহান্শাহের হুকুম ৷” 

ওরহ্গজেব প্রফুল্লভাবে বলিলেন, “আমি যদি নত ৷ না দিই, তুমি কি 
চিরদিন আমার রঙঅহালে থাকিতে সম্মত হইবে ?” 

নিৰ্ম্মলকুমারী যুক্তকরে বলিল, “আমার স্বামী আছেন |” 

গুরঙ্গজেৰ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “যদি তুমি ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ 
কর, যদি সে স্বামী ত্যাগ কর, তবে উদদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব 1৮ 

নিম্মল একটু হাসিয়া অথচ সসম্রমে বলিল, “তাহা হইবে না, জাঁহাপনা 1৮ 

ও | কেন হইবে না? কত রাজপুতরাজকন্তা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে। 

নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই। 

ও | যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে ? 

নি। এ কথা কেন? 

ও । কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে। আমি তেমন কথা কখনও 
কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকেও ভালবাসি 
নাই। এজন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিরাছি। তাই, তুমি যদি বল যে, 
তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্রেহশুন্ত 
হৃদয়--পোৌঁড়া পাহাড়ের মত হৃদর-_একটু স্রিন্ধ হর 
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নিৰ্ম্মল ওরহ্গজেবের কথার বিশ্বাস করিল-কেন না, উরজজেবের কণ্ঠের স্বর 

বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া রোধ হইল। নিপল উরজজেবের জন্য কিছু দুঃখিত হইয়া 

বলিল, “জাহাঁপনা, এ বাদী এমন কি কাজ করিয়াছে বে, সে আপনার ভালবাসার 
যোগ্য হয় ?” 

ও। তাহা বলিতে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার 

বরণ আমার আর নাই! আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও । 


বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই 


সেইজন্য । বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতাঁ আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই 
আমার উপযুক্ত মহিবী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে । যাই হৌক, আলমগীর বাদশাহ 
তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে 
মোহিত হয় নাই । 

নি। শাহানশাহ! আমাকে একদা রূপনগরের রাজকন্যা! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
যে, “তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে, ইচ্ছা কর?” আমি বলিরাছিলাম, আলমগীর 
বাদশাহকে | তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেন’? আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম 
যে, আমি বালককালে বাঘ পুধিরাছিলাম, বাঘকে বশ করাতেই আমার আনন্দ 
ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে । আমার 
ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হর নাই । আমি 
যে দীনদরিদ্রকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী । এক্ষণে আমায় 
বিদায় দিন। 

ওরন্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় 
না__কাঁহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিরাছি, 
কিন্ত তোমার পাইলাম না৷ তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমার আটকাইব 
না__ছাড়িয়া দিব। ' তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব । যাহাতে তোমার দুঃখ 
হয়, তাহা করিব না| তুমি বাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। বদি কখনও আমা 
হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও,। আমি তাহা করিব” 

নির্মল কুণিশ করিল বলিল, “আমার একটি মাত্র ভিক্ষা রহিল। যখন 
উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে, আমি অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় 
কর্ণপাত করিবেন ৷” 

ওঁরঙ্গজেব বলিল, “সে কথার বিচার সেই সময়ে হইবে ৮ 

তখন নিৰ্ম্মল ওুরঙ্গজেবকে তাহার কপোত দেখাইলেন। বলিলেন, “এ শিক্ষিত 
পাররা আপনি রাখিবেন। ব্থন এ দাসীকে আপনি স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি 
আপনি ছাড়িয়া দিবেন । ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আদমি 
এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গেই রহিলাম"। বখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম- 
সাহেবা বেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তার প্রতি থাক্‌।” 

তখন ইরঙ্গজের সৈন্চালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন ! 
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কিন্তু তাহার মনে বড় বিষাদ. উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের মত কথোপকথনে 
সাহস, বাক্‌চাতুর্য্য এবং স্পষ্টবন্তত্ব মোগল বাদশাহ আর কোঁথাও দেখেন নাই । 
বদি কোন রাজা--শিবভী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি_দিলীর কি তয়বার, 
যদি কোন শাহভাদা_-আজিম কি আক্ববর এইরূপ সাহসে এরূপ স্পষ্ট কথা 
বলিত, গুরঙ্গজেব তাহা সহ করিতেন না। কিন্ত রূপবতী যুবতী, সহায়হীনা নির্শবলের 
কাছে তাহা মিষ্ট লাগিত। বুড়ার উপর যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে, 
বোধ হয়, তাহা হইন্াছিল।' প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়। 


একটু বিষ হইলেন মাত্র । উরঙ্জেব মার্ক আস্তনি বা অগ্নিবর্ণ_ছিলেন না, কিন্ত 


মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না) 


কতা পল্িচ্ছেড 


বাদশাহ বহ্চক্রে 


প্রভাতে বাদশাহী সেনা কুচ করিতে আর্ত করিল। সব্বাগ্রে পথ-পরিষ্ষারক 
সৈন্য পথ পরিষ্কারের জন্য সশস্ত্ে ধাবিত। তাহাদের অস্ত্র কোদালি, কুড়ালি, দা 
ও কাটারি। তাহারা সম্খের গাছ সকল কাটিয়া, সরাইয়া, থানা-পয়গার বুজাইয়া 
মাটী“ টাচিয়া বাদশাহী সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল । 
সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী, শকটের উপর .আরুঢ় হইয়া ঘড়-ঘড়, হড়-হড় 
করিয়া চলিন-সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা । অসংখ্য গোলন্দাজী গাড়ীর ঘড়-ঘড়, 
শব্দে কর্ণ বধির,_-তাহার চক্রসহত্র হইতে বিঘৃণিত উদ্বোখিত থুলিজালে নয়ন 


বাহতে পারিতেন না। ওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র সব্বজনে অবিশ্বাস | 
ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এইবার দিলী হইতে বাত্রা করিয়া উরলজেব আর 
কপন দিল্লী ফিরিলেন না। শতাব্দীর একপাদ শিবিরে শিবিরে ফিরিয়া দাক্ষিণাত্যে 
'প্রাণত্যাগ করিলেন । 

অনন্ত ধনরত্বরাজিপরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজকোষের পর বাদশাহী দফ্‌তরখানা 
চলিল । থাকে থাকে থাকে, গাড়ী, হাতী, উটের উপর সাজান খাতাপত্র বহিজাত ; 
সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী; অসংখ্য, অনন্ত, চলিতে লাগিল ! তারপর 
গঙ্গাজলবাহী_ উটের শ্রেণী। গঙ্গাজলের মত সুপেয় কোন নদীর জল নহে, তাই 
বাদশাহদিগের সঙ্গে অর্ধেক গঙ্গার জল চলিত: জলের পর আহার্য্য--আটা, 
স্বত, চাউল, মশলা, শর্করা, নানাবিধ পক্ষী, চতুষ্পদ প্রস্তুত, অপ্রস্তুত, পন্ধ, অপক্ধ, 
ভক্ষ্য চলিত । তারপর সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবুচি। তৎপশ্চাৎ তোষাখানা__ 


| 
| 
| 
| 
রা 


রাজসিংহ ১১৯ 
এল্বাস-পোঁষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি; তারপর অগণনীয় অশ্বারোহী 
মোগলসেনা | 

এই গেল সৈন্যের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে 
অসংখ্য উদ্শ্রেণীর উপর জলন্ত বহিবাহী বৃহৎ কটাহসকলে ধূনা, গুগ গুল, চন্দন, 
মুগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। স্ুগন্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমোদিত, 
তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস আহ্দী সেনা, দৌষ-শূন্য রমণীয় অশ্বরীজির উপর আরঢ়, 
দুই পার্খে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে । মধ্যে বাদশাহ নিজে মনিরত্রকিক্বিণীজালাদি 
শোভার উজ্জল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরূঢ়-_শিরোপরি বিখ্যাত শ্বেতচ্ছত্র | 
সুন্দরীসম্প্রদায় কেহ বা এরাবততুল্য গজপুষ্ঠে, সুবর্ণনিশ্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মথমলে 
অতি ক্ষীণমেঘাবূত উজ্জল পুর্ণচন্ত্রতুল্য জলিতেছে, রত্রমালাজড়িত কাঁলভুজঙ্গীতুলা 
বেণী পৃষ্ঠে ছুলিতেছে ; কৃষ্ণতার বুহচ্চক্ষর মধ্যে কালাগ্রিতুল্য কটাক্ষ খেলিতেছে 3 
উপরে কালো জযুগ, নীচে স্ুর্মার রেখা, তাহার মধ্যে সেই বিদ্যন্দামবিস্ফুরণে, সমস্ত 
সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে; মধুর তান্থুলারক্ত অধরে মাধুর্যমরী ন্দরীকুল 
মধুর-মধুর হাসিতেছে। এমন একজন নয়, ছুই জন নয়__হাতীর গাঁয়ে হী 
হাতীর পিছু হাতী, তার পিছু হাতী। সকলের উপরেই তেমনই হাঁওদা, সকল 
হাঁওদার ভিতর তেমনই *্জুন্দরী, সকল সুন্দরীর নেই বালানের 
ক্রীড়া! কালো পৃথিবী আলো হইয়া গেল। কেহবা কদাচিৎ দোলায় চলিল 
দোলার বাহিরে কিংখাপ, ভিতরে জরদৌজী কামদার মখমল, উপরে মুক্তার বালর, 
রূপার দাণ্ডা, সোনার হাঙ্গর-_তাহার ভিতর রত্রমণ্ডিতী স্ুন্দরী। যোধপুরী ও 
নির্মলকুমারী, উদিপুরী- ও জেব-উন্নিসা ইহারা, গভ পুষ্ঠে ৷ উদিপুরী হাস্তময়ী ৷ 
বোৌধপুরী অপ্রসন্না। নির্শ্মলকুমারী রহস্তমরী । জেবউন্নিসা জীম্মকালের উন্মুলিতা 
লতার মত ছিন্ন-বিচ্ছি্ন পরিশুদ্ধ, শীর্ণ, মৃতকল্প! জেব-উন্নিসা ভাঁবিতেছিল, “এ 
'ভাতিয়ার-লহরীমাঝে আমার ডুবিয়া মরিবার কি উপায় নাই ?” 

"এই মনোমোহিনী বাহিনীর পশ্চাৎ কুটুষ্ষিনী ও দাসীবৃন্দ। সকলেই অশ্বারঢ়া, 
লন্বিতবেণী, রক্তাধরা, বিদ্যুংকটাক্ষ ; অলঙ্কারসিঞ্জিতে ঘোড়া সকল নাচিয়া উঠিতেছে। 
এই অশ্বারোহিণী বাহিনী অতিশয় লোকমনোমোহিনী। ইহাদের পশ্চাতে আবার 
“গোলন্দাজ সেনা। কিন্ত ইহাদের কামান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । বাদশাহ বুঝি স্থির 
করিয়াছিলেন, কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন 
নাই | 

তৃতীয় ভাগে পদাতিসৈহ্য! তপশ্চাৎ দাসদাসী, মৃটে, মজুর, নর্তকী প্রভৃতি 
বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তাশ্থুর রাশি এবং মোট-ঘাট। 

যেমন ঘোরনাদে গ্রাম, প্রদেশ ভাসাইয়া তিমিমকর-আবর্ভীদিতে ভয়ঙ্করী, 


" বর্াবিপ্লাবিতা জ্ৰোতস্বতী ক্ষুদ্র সৈকত ড্রবাইতে যার, তেমনই মহাকেলাহলে 


১২০ রাজসিংহ 


মহাবেগে এই পরিমাঁণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী রাজসিংহের' 


রাজ্য ডুবাইতে:চলিল । 

কিন্ত একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল ॥ বে পথে আক্ব্বর সৈন্য লইয়া গিরা- 
ছিলেন, গুরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্য লইয়| যাইতেছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, 
আক্বৰর শাহের সৈন্যের সঙ্গে নিজ সৈন্য মিলিত করিবেন। মধ্যে বদি কুমার 
জরসিংহের সৈন্য পাম, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া, টিপিরা মারিবেন, পরে ছুই 
জনে উদরপুর প্রবেশ করিয়া রাজ্যধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্বত্যপথে আরোহণ 
করিবার পূর্বের সবিস্ময়ে দেখিলেন বে, রাজসিংহ উদে পর্বতের উপত্যকার তাহার 
পথের পার্খে সৈন্য লইয়া বদিরা আছেন। রাজসিংহ নয়ননাঁমা গিরি-সঙ্কটে 
পার্কত্য-পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতগামী দূতমুখে আক্ৰ্বরের সংবাদ 
শুনিরা রণপাণ্ডিত্যের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া, আমীষলোলুপ শ্যেনপক্ষীর 
মত জতবেগে সেনা সহিত পুব্বপরিচিত পাৰ্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া এই গিরিষানু- 
দেশে সসৈন্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

মোগল দেখিল, রাজসিংহের এই অদ্ভুত রণপাপ্ডিত্যে তাহাদিগের সব্বনাশ 
উপস্থিত । কেন না, মোগলেরা যে পথে যাইতেছিল, সে পথে আর চলিলে 


রাজসিংহকে পার্ে' রাখিয়া যাইতে হয়; শ্তসৈন্তকে পার্খে রাবিয়া বাওয়ার অপেক্ষা, 


বিপদ অন্সই আছে। পাৰ্শ্ব হইতে বে আক্রমণ করে, তাহাকে রণে বিমুখ করা 


বায় না, সেই জয়ী হইয়া বিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ও ফেলে। শালামাঙ্কা ও. 


ওস্তরলিজে ইহাই ঘটিয়াছিল। ওরঙ্গজেবও এই স্বতঃসিদ্ধ রণতত্ব জানিতেন। 
তিনি ইহীও জানিতেন বে, পার্শ্বস্থিত শত্রুর সনে বুদ্ধ করা যায়, বটে, কিন্তু 
তাহা করিতে গেলে নিজ সৈন্যকে কিরাইরা শত্রুর সম্ুখবর্তী করিতে হয়। এই 
পাব্বত্যপথে তাদৃশ মহতী সেনা ফিরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই এবং সময়ও. 
পাওয়া যাইবে না। কেন না, সেনার মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রাজসিংহ পর্বত 
হইতে অবতরণ পূর্বক তাহার সেনা ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ড 
পৃথক করিয়া বিনষ্ট করিতে পারেন। এরূপ যুদ্ধে সাহ করা অকর্তব্য। তার 
পর, এমন হইতে পারে, রাজসিংহ যুদ্ধ না করিতেও পারেন । নিহিবনরে গুরঙ্গজেরকে 
যাইতে দ্রিতেও পারেন। তাহা হইলে আরও বিপদ। তাহা হইলে গুরঙ্গজেব 
চলিরা গেলে রাজসিংহ পব্বতাবতরণ করিয়া ওরঙ্গজেবের পশ্চাদ্গামী হইবেন । 
হইলে তিনি যে মোগলের পশ্টাদ্বর্তী মাল, আসবাব লুঠপাট ও সেনা ধ্বংস 
করিবেন, সে-ও ক্ষুদ্র কথা । আসল কথা, রসদের পথ বন্ধ হইবে। সম্মুখে কুমার 
জরসিংহের সেনা । রাঁজসিংহের দেনা ও জয়সিংহের সেনা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া 
কাদের ভিতর প্রবিষ্ট মুষিকের মত দিল্লীর বাদশাহ সসৈন্যে নিহত হইবেন । 

ফলে দিলীশ্বরের অবস্থা, জাঁলনিবদ্ধ রোহিতের মত,কোনমতেই নিস্তার নাই । 
তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন, কিন্ত তাহা হইলে রাজসিংহ তাহার পশ্চাদর্তী- 
হইবেন । তিনি উদরপুরের রাজ্য অতল জলে ডুবাইতে আসিরাছিলেন,_-দে কথা 
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আট 


রাজসিংহ ১২১. 
দূরে থাকুক, এখন উদরপুরের রাজা তাঁহার পশ্চাও করতালি দিতে দিতে ছুটিবে, 
পৃথিবী হাঁসিবে। মোগল বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা 
অবনতি আর কি হইতে পারে?  ওুরঙ্গজেব ভাবিলেন_দিংহ হইয়! মুষিকের ভয়ে 
পলাইব? কিছুতেই পলায়নের কথাকে মনে স্থান দিলেন না। 

তখন আর কি হইতে পারে? একমাত্র ভরসা__উদরপুরে যাইবার বদি অন্ত 
পথ থাকে ।  গুরহ্গজেবের আদেশে চারিদিকে অশ্বারোহী পদাতি অন্ত পথের সন্ধানে 
ছুটিল | গুর্গজেব নির্মলকুমারীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। নির্ম্মলকুমারী 
বলিল, “আমি পর্দীনশীন ভ্রীলোক_-পথের কথা আমি কি জানি £” কিন্ত অন্পকাল 
মধ্যে 'সংবাঁদ আসিল বে, উদরপুর যাইবার একটা পথ আছে। একজন মোগল 
সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে । এক জন মন্সবদার 
সে পথ দেখিয়া আসিয়াছে । সে একটি পার্বত্য রক্ধপথ ; অতিশয় সঙ্ধীণ। 
কিন্তু পথটা সোজা, পথ, শীতৰ বাহির হওয়া বাইবে। সে দিকে কোন রাজপুত 
দেখা যাইতেছে না। যে মোগল সংবাদ দিয়াছে, সে বলিতেছে যে, সে দিকে 
কোন রাজপুত-সেনা নাই। 

ওুঁরঙ্গজেৰ তাঁবিলেন।__-বলিলেন, “নাই, কিন্ত লুকাইরা থাকিতে পারে |” 

যে মন্সবদার পথ দেখিয়া আসিয়াছিল_বখ্ত খী-সে বলিল যে, বে মোগল. 
আমাকে প্রথমেই এই পথের সন্ধান দেয়, তাহাকে আমি পর্বতের উপরে পাঠাইর। 
দিয়াছি। সে যদি রাজপুত-সেনা দেখিতে পায়, তবে আমাকে সঙ্কেত করিবে |” 

উরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি আমার সিপাহী ?” 

বখতত খী। না, সে এক জন. সওদাগর | উদয়পুরে শাল বেচিতে গিয়াছিল। 
এখন শিবিরে বেচিতে আসিয়াছিল | 

ওুরঙ্গজেব। ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ লইয়া বাও। 

তখন বাঁদশাহী হুকুমে ফৌজ কিরিল_কেন না, কিছু পথ ফিরিয়া আসিয়া 


“তবে রন্ধপথে প্রবেশ করিতে হয়।  ইহাতেও বিশেষ বিপদ্_জালনিবদ্ধ বৃহৎ 


রোহিত আর কোন্‌ দিকে যায়? যেরূপ পারম্পধ্যের সহিত মোগল-সেনা আসিয়াছিল, 
__ তাহা আর রক্ষিত হইতে পারিল না। বে ভাগ আগে ছিল, তাহা, পিছে 
পড়িল; যাহা পিছনে ছিল, তাহা আগে চলিল। সেনার তৃতীয় ভাগ আগে 
আগে৷ চলিল। বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, তাবু ও মোট-ঘাট এবং বাজে লোক 
সকল এক্ষণে উদয়সাগরের পথে বাক--পরে সেনার পশ্চাতে তাহারা আসিবে। 
তাহাই হইল।- গুরজ্রজেব নিজে পদাতি ও ছোট কামান ও গোলন্দীজ সেনা 
লইয়া রন্ধ-পথে চলিলেন । আগে আগে বখত খা।। 

দেখিয়া, রাজসিংহ সিংহের মত লাফ দিয়া, পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া 
মোগলসেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগলসেনা দ্বিখও হইয়া গেল--ছুরিকাঘাতে 
যেন ফুলের মাল! কাটিয়া! গেল। এক ভাগ গুঁরঙ্গজেবের সঙ্গে রন্ধমধ্যে প্রবিষ্ট ; 
আর এক ভাগ পূর্ব-পথে, কিন্তু রাজসিংহের সন্মুখে ! 


২২ রাজসিংহ 


মোগলের বিপদের উপর বিপদ এই বে, যেখানে হাতী, ঘোড়া দোলার উপর 
বাদশাহের পৌরান্গনাগণ, ঠিক সেইখানে, পৌরাঙনা দিগের সম্মুখে রাজসিংহ সসৈন্টে 


করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নামমাত্র হইল না। যে সকল আহদীরান তাহাদের 
প্রহরায় নিযুক্ত ছিল-_তাহারা কেহই অস্ত্র্চালন করিতে পারিল না-_পাছে 
বেগমেরা_ আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা যুদ্ধে আহদীদিগকে বন্দী করিল। 
সমস্ত মহিষীগণ এবং তাহাদিগের অগংখ্য অশ্বারোহিণী অনুচরীবর্গ বিনা যুদ্ধে 
বাজদিংহের বন্দিনী হইলেন। 

নাণিকলাল রাজসিধহের নিকটে নিকটে থাকেন_-তিনি রাজসিংহের অতিশয় 
পরিয়। মাণিকলাল আনিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “মহারাজাধিরাজ ! এখন 
এই মাঞ্জারী-সম্প্রদায় লইয়া কি সা বায় ? আজ্ঞা হয় ত উদর পুরিয়া দকি-দৃগ্ধ 
ভোগনের জন্য ইহাদের উদরপুরে পাঠাইর়া দিই |” 

বলি 


ধন গুরঈজেবকে ফিরাইয়া দাও” 
মাথিকলাল যোড়হাতে বলিল, “দুঠের সামগ্রী সৈনিকরা কিছু কিছু পাইয়া 
থাকে |” ) 
রাজসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তোমার কাহাকেও প্রয়োজন থাকে 
গ্রহণ করিতে পার। কিনতু মুদলমানী, হিন্দুর অস্পৃশ্য li 
মাণিক। উহারা নাচিতে গাইতে জানে । 


রাজ। নাচগানে মন দিলে, রাজপুত কি আর তোমাদের মত বীরপণা দেখাইতে : 


পারিবে? সব ছাড়িরা দাও। উদ্িপুরীকে কেবল উদরপুরে পাঠাই দাও। 
মাণিক। এ সমুদ্রযধ্যে সে বদ কোথায় খুজিয়া পাইব? "আমার ত চেলা 
নাই । Ro, তিবে হহমানের যত গন্ধমাদন লইয়া গিরা মহিষীর 
কাছে উপস্থিত করি। তিনি বাচিয়া লইবেন। যাহাকে রাখিতে হর, রাখিবেন, 
নি ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা উদয়পুরের বাজারে - সুর্মা-মিশি বেচিয়া 


মাণিকলাল দেখিয়া উচ্চছান্ত রলেন। বলিলেন, “মহারাজ! ও একটা বাদী 
ওটা বেগম হইল কি প্রকারে? উহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ৷” 
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এই বলিয়া মাণিকলাল হুকুম দিয়া নির্মীলকুমারীকে হাঁতীর উপর হইতে 
লামাইরা আপনার নিকট আনাইল। নির্মল কথা না. কহিয়া হাসিতে আরম্ভ 
করিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, “এ আবার কি? তুমি বেগম হইলে কবে?" 

নিৰ্ম্মল মুখ-চোখ ঘুরাইরা বলিল, “মেনে হজরত ইম্লি বেগম । তস্লিম দে” 

মাণিকলাল। তা না হর: দ্দিতেছি_বেগম ত তুমি নও জানি; ‘তোমার 
বাপ-দাঁদীও কখনও বেগম হয় নাই_কিন্ত এ বেশ কেন? . 

নিৰ্ম্মল । পহেলা মেরা হুকুম তামিল কর্‌ বাজে বাত, আব্‌হি রাঁখ,। 

মাণিকলাল। সীতারাম! বেগম সাহেবার ধমক দেখ! fl 

নিৰ্ম্মল । হামারি হুকুম যেহি হৈ কি হজরৎ উদিপুরী বেগম সাহেবা সামনেকী 
“পঞ্জকলস্দার হাওদাওয়ালে হাতিপর তশরিফ রাখত্তী- হেঁই ৷ উন্কো হামার হুর 
মে হাজির কর্‌। 

বলিতে বিলম্ব সহিল না__মাণিকলাল তখনই উদিপুরীকে হাতী হইতে নামাইতে 
বলিল।  উদ্দিপুরী অবগু্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কাদিতে কীদিতে নামিল। 
মাণিকলাল একখানা দৌলা খালি করিয়া সে দোলা উদিপুরীর হাতীর কাছে 
পাঠাইয়া দিয়া, দোলায় চড়াইয়া উদিপুরীকে লইয়া, আসিল । তার পর মাণিকলাল 


নিৰ্ম্মলকুমারীকে কানে কাঁনে বলিল, “জী হাম্লি বেগম সাহেবা। আর একটা কথা- 


নিৰ্ম্মল । চুপ রহ, বেতমিজ ! মেরে নাম হজরং ইমূলি বেগম । 
মাণিক। আচ্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বেগমকে চেন ? 
নির্শল। জানতে নেহিন্‌্? বহ হামারি বেটা লাগতী হৈ। দেখ আগাড়ী 


.সোনেকা তিন কলস যো হাওদে পর জলুষ দেতা হায়, বদ্পর জেব-উন্ধিসা বৈঠা হৈ। 


মানিকলাল তাহাকে হাতী হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়া লইয়া আসিলেন ৷ 

সেই সময়ে আবার কোন মহিষী হাওদার জরির পরদা টানিয়া মুখ বাহির 
করিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ডাঁকিল। মাণিকলাল নিশ্মীলকে জিজ্ঞাসা করিল, “আবার 
(তোমাকে কে ডাকিতেছে না?” 

নির্মল দেখিয়া বলি, “হা। যোধপুরী বেগম। কিন্ত উহাকে এখানে আন৷ 
হইবে না। আমাকে হাতীর উপর চড়াইরা উহার কাছে লইয়া চল ! শুনিয়া আসি |” 

মাণিকলাল তাহাই করিল। নিন্মলকুমারী যোধপুরীর হাঁতীর উপর উঠিয়া 
তাহার ইন্দ্রাসনতুল্য হাওদার ভিতর প্রবেশ করিল। যোধপুরী বলিলেন, “আমাকে 


‘তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল ৷” 


নি। কেনমা? 
যোধপুরী ৷ কেন, তা ত কতবার বলিরাছি। আমি এ স্রেচ্ছপুরীতে, এ মহা 


-পাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না। 


নির্মল। তাহা হইবে না । তোমার যাওয়া হইবে না। আজ বদি মোগল সা্রাজ্য 
টিকে তবে তোমার ছেলে দিলীর বাদশাহ হইবে । আমরা সেই চেষ্টা করিব! তার 
রাজত্বে আমরা স্থখে থাকিব । 
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যোধপুরী । এমন কথা সুখে আনিও না, বাছা! বাদশাহ শুনিলে, আমার ছেলে 
একদিনও বাঁচিবে না|. বিৰ প্ৰয়োগে তাঁহার প্রাণ বাইবে। 

নিৰ্ম্মল । এখনকাঁর কথ! বলিতেছি না । যাহ! শাহজাদার হক্‌, কালে তিনি 
পাঁইবেন। আপনি আমাকে আর কোন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি বদি আমার 
সঙ্গে এখন যান, আপনার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে । 


যোধপুরী ভাবিয়| বলিলেন; “সে কথা সত্য, তোমার কথাই শুনিলাম। আমি 
বাইব না। তুমি বাঁও |” 


নির্্লকুমারী তখন তাহাকে প্রণাম করিয়া বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন । 


উদিপুরী_ এবং জেব-উন্নিসা, উপযুক্ত সৈন্যে বেষ্টিতা হইয়া! নির্মলকুমারীর সহিত, 


উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিত হইলেন ৷ 
ছত্ৰ লিচু 
) অগ্থিচক্র বড় ভীষণ হইল 


তখন রাজসিংহ আর সকল পৌরাঙ্গনাকে__গজানঢ়া, শিবিকারূঢা এবং অশ্বারঢ়া' 
+ ওঁর্গজেব যে রন্ধ,পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিতে 
দিলেন। তাহারা প্রবেশ করিলে পর, উভর সেনা নিষ্ঠন্ধ হইল।  ওরঙ্রজেবের 
অবশিষ্ট সেন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না__কেন না, রাজসিংহ পথ বন্ধ করিরা 
বসিয়াছেন। কিন্ত উরঙ্গজেবের সাগরতুল্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধের উদ্ভোগ করিতে 
লাগিল। তাহারা ঘোড়ার সুখ ফিরাইয়া রাজপুতের সম্মুখীন হইল। তখন 
রাভ্সিংহ একটু হিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন তাহাদের সঙ্গ যুদ্ধ 
করিলেন না। তাহারা “দীন্‌ দীন্” শব্দ করিতে করিতে বাদশাহের আজ্ঞান্গুসারে 
বাদশাহ যে সঙ্বীর্ণ রদ্ধপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিল। 
রাজসিংহ আবার আগু হইলেন । 
তারপর বাদশাহী তোষাখান! আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষক নাই বলিলেই 
ই, রাজপুতেরা তাহা লুঠিয়া লইল। তারপর খাদ্ধদ্রব্য। যাহা হিন্দুর ব্যবহার্য, 
তাহা রাজসিংহের রসদের সামিল হইল। যাহা হিন্দুর অব্যবহারধ্য, তাহা! ডোম- 
দোসাদে লইয়া গিরা কতক খাইল, কতক পর্বতে ছড়াইল-_শৃগাল, কুকুর এবং 
বষ্ঠপশুতে খাইল। রাজপুতেরা দপ্তরখানা৷ হাতীর উপর হইতে নামাইল__কতক 
বা পুড়াইরা দিল, কতক বা ছাড়িয়। দিল । তার পর মালখানা--তাহাতে যে ধনরত্র- 
রাশি আছে পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নাই,_ জানিতে পারিরা রাজপুত সেনা- 
পতিগণ লোভে উন্মত্ত হইল! তাহার পশ্চাতে বড় গোলন্দাজ সেন৷। রাজসিংহ 
আপন নেন| সংযত করিলেন। বলিলেন, “তোমরা ব্যস্ত হইও.না। ও সব 


bb 


aaa, 
_ 


রাজসিংহ ১২৫ 


তোমাদেরই । আজ ছাড়িয়া দাও। আজ এখন যুদ্ধের সময় নহে।” রাজসিংহ 
নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। গুঁরঙ্গজেবের সমস্ত দেনা রন্ধ.পথে প্রবেশ করিল । 

তার পর মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, “আমি সেই মোগলের 
উপর অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়াছি। এতটা সুবিধা হইবে, আমি মনে করি নাই। 
আমি যাহা অভিপ্রেত করিয়াছিলাম, তাহাতে যুদ্ধ করিরা মৌগলকে বিনষ্ট করিতে 
হইত | এক্ষণে বিনা যুদ্ধে মোগলকে বিনষ্ট করিতে পারিব | মবারককে আমার 
নিকট লইয়া আসিবে ! আমি তাহাকে সমাদর করিব ।” 

প্লাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া 
তাহার সঙ্গে . উদয়পুর আদিরাছিলেন। রাজসিংহ তাহার বীরত্ব অবগত ছিলেন, 
অতএব তাঁহাকে নিজ দেনামধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিরাছিলেন। কিন্ত 
মোগল বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মোবারক কিছু 
দুঃখিত ছিল। আজ দেই দুঃখে গুরুতর কাধ্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর 
কাৰ্য্য যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিরাছেন। পাঠক বুৰির়া থাকিবেন 
যে, মবারকই ছদ্মবেশী মোগল সওদাগর । 

মাঁণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া মবারককে লইয়| আসিলেন। রাজসিংহ মবারকের 
অনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, “তুমি এই সাহস ও চাতুর্য প্রকাশ করিয়া 
মোগল সওদাগর সাজিয়া মোগলনেনা রন্ধুপথে না লইয়া গেলে, অনেক প্রীণিহত্যা 
হইত। তোমাকে কেহ চিনিতে পারিলে তোমারও মহ বিপদ উপস্থিত হইত ৷” 

মবারক বলিল, “মহারাজ! যে ব্যক্তি সকলের সমন্ষে ম্রিয়াছে, বাহাকে 
সকলের সমক্ষে গোর দিয়াছে, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেও চেনে না_মনে 
করে, ভ্রম হইতেছে । আমি এই সাহসেই গিয়াছিলাম 1” 

রাঁজসিংহ বলিলেন, “এক্ষণে যদি আমার কার্য' সিদ্ধ না হয়, তবে সে আমার 
দৌষ। তুমি যে পুরুস্কার চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব 1” | 

মবারক কহিল, “মহারাজ ! বে-আদৰী মাফ হৌক । আমি মোগল হইয়া মোগলের 
রাজ্যধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়| হিন্দুরাজ্য স্থাপনের 
কাৰ্য্য করিয়াছি । আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি 
বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট 
পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারের সাধ নাই । আমি কেবল এক পুরুস্কার 
আপনার নিকট ভিক্ষা করি; আমাকে তৌপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়| দিবার 
আদেশ করুন । আমার আর বাচিবার ইচ্ছা নাই 1৮ 

রাঁজসিংহ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “বদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন 
কাজ কেন করিলে? আমাকে জানাইলে না কেন? আমি অন্য লোক নিযুক্ত 
করিতাম! আমি কাহাকেও এতদূর মনঃপীড়া দিতে চাহি না 

মবারক মাঁণিকলালকে দেখাইরা দিয়া বলিল, “এই মহাত্ম৷ আমার জীবন দান 
করিয়াছিলেন। ইহার নিতান্ত অনুরোধ যে, আমি এই কাৰ্য্য সিদ্ধ করি। আমি 


১২৬ রাজসিংহ 
নহিলেও এ কাজ সিদ্ধ হইত না, কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস 
করিত না। আমি ইহা অস্বীকার করিলে অক্ৃতজ্ঞতাপাশে পড়িতাম। তাই এ 
কাজ করিয়াছি । এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না স্থির করিয়াছি। - আমাকে 
তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন অথবা আমাকে বাধিরা বাদশাহের 
নিকট পাঠাইয়| দিন, অথবা অনুমতি দিন বে, আমি বে প্রকারে পারি, মোগলসেনা- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার সঙ্গে বুদ্ধ করিরা প্রাণত্যাগ করি৷? 

রাজসিংহ অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন! বলিলেন, “কাল তোমাকে আসি মৌগল- 
সেনার প্রবেশের অনুমতি দিব। আর এক দিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে 
একটা কথা জিজ্ঞান্ত আছে ।  গুরঙ্গজেব তোমাকে বধ করিয়াছিলেন কেন?” 

মবারর | তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ বক্তব্য নহে। 

রাজসিংহ । মাণিকলালের সাক্ষাৎ? 

মবারক। বলিরাছি। 

রাজসিংহ। আর একদিন অপেক্ষা কর । 

এই বলিয়া রাজসিংহ মবারককে বিদায় দিলেন । 


তারপর মাণিকলাল মবারককে নিভৃতে লইয়া গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাহেব 1 
যদি আপনার মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, 


কেন 1৮ 

মবারক বলিল, “ভুল! সিংহলী, ভুল! আমি আর শাহজাদী লইয়া কি 
করিব? মনে করিয়াছিলাম বটে বে, বে সরতানী আমার ভালবীসার বিনিময়ে 
আমাকে কালসাপের বিষদস্তে সমর্পণ করির! মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্মের, 
প্রতিফল দিব। কিন্তু মান্য যাহা আজ চাহে, কাল তাহার সে ইচ্ছা থাকে 
না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি__এখন আর শীহজাদী প্রতিফল 
পাইল না পাইল, তাহাতে আমার কি? আমি আর কিছুই দেখিতে আসিব না ৮ 

‘মাণিকলাল। জেকউন্নিসাকে রাখিতে বদি আপনি অনুমতি না. করেন, তবে 
আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ লই তাহাকে ছাড়িয়া দিই। 

মবারক। আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে একবার 
জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে বে, জগতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম তাহার কিছু বিশ্বাস আছে 
কি না? একবার  শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে? 
একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে? 

মাণিকলাল। তবে আপনি এখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত ? 


মবারক।॥ কিছুমাত্র না। একবার দেখিব মাত্র। আপনার এই 
পৰ্য্যন্ত ভিক্ষা | ডা 


জনসন অত 


আগুনে কে কে পুড়িল ? 
অঞ্ম পল্লিচল্ছতে 
বাদশাহের দাহনারন্ত 


এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাহার সমস্ত সেনা রন্ধপথে 
প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। কিন্তু রন্ধের অপর মুখে কেহই 
পৌছিল না। অপর মুখের কোন সংবাদ নাই । সন্ধ্যার, পরেই সেই সন্ধীর্ণ রন্ধ পথে 
অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল ৷ সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়; এমন রোশনাইয়ের 
সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই, বাদশাহের ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল--কিন্তু 
আর সমস্ত সেনাই গাঢ়-তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্বত্যতলভূমি, বিকীর্ণ 


উপলখণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়াসকল টক্কর খাইতে লাগিল,__কত ক্লৌড়া. 


আরোহী সমেত পড়িয়া গেল; অপর অশ্বের পাদদলনে পিষ্ট হইয়া অশ্ব ও আরোহী 


উভয়ে আহত বা নিহত হইল। কত হাতীর পায়ে বড় বড় শিলাখণ্ড ছুটিতে. 


লাগিল-_হস্তীগণ ছুর্দমনীয় হইয়| ইতন্ততঃ ফিরিতে লাগিল। অশ্বারোহিণী ক্রীগণ 
ভূপতিতা হইয়া অশ্বপদে দলিত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল ৷. দোলার বাহকদিগের 
চরণসরুল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্ন,ত হইতে লাগিল। পদাতিক সেনা, আর 
চলিতে পারে না_-পদন্থলনে এবং উপলাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইল । তখন ওঁরন্গজেব 
রাত্রিতে সেনার গতি বন্ধ করিয়া শিবির-সংস্থাপন করিতে অনুমতি করিলেন | 

কিন্ত তান্ু ফেলিবার স্থান নাই । অতি কষ্টে বাদশাহ ও বেগমদিগের তান্ুর স্থান 
হইল। আর কাহারও হইল না। বে যেখানে ছিল, সে সেইখানে রহিল । অশ্বারোহী 
অশ্বপৃষ্ঠে-_গজারোহী গভপৃষ্ঠে_পদাতিক চরণে ভর করিয়া রহিল। কেহ বা কষ্টে 
পর্বতসান্ুদেশে একটু স্থান করিয়া তাহাতে পা ঝুলাইয়া বসির রহিল। কিন্ত সানুদেশ 
দুরারোহণীয়, এমন খাড়া যে, উঠা যায় না। অধিকাংশ লোকই এরূপ বিশ্রামের স্থান 
পাইল না। 

তাঁর পর বিপদের উপর বিপদ-_খাঁগ্ের অত্যন্ত অভাব সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা 
ত রাজপুতেরা লুঠিয়া লইয়াছে। বে রম্ব/গথে সেনা উপস্থিত__সেখানে অন্ত খাদ্বের 
কথা দূরে থাক, ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর 


কেহ কিছু খাইতে পাইল না। বাদশাহ কি বেগমেরাও নয়। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে, 


সকলে মৃতপ্রায় হইল। মোঁগলফেনা বড় গোলষোগে পড়িল । 
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এ দিকে বাদশাহ উদ্দিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে 
অগ্রিতুল্য জলির উঠিলেন। একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা বার না, নহিলে 
উরজ্জেব তাহা করিতেন ৷ বিররে নিরুদ্ধ সিংহ সিংহীকে পিঞ্ররাবদ্ধ দেখিলে যেরূপ 
গর্জন করে, ুরঙ্গজেব সেইরূপ গঞঙ্জন করিতে লাগিলেন। 

গভীর রাত্রে সেনার কোলাহল কিছু নিবৃত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতিদূরে 
অনেক পাহাড়ের উপর বেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্ম,লিত হইতেছে । কিছু বুঝিতে না 
পারিয়|। অথবা ভৌতিক শব্দ মনে করিরা সকলে চুপ করিরা রহিল। 


ভ্িভ্ভীহল পল্লিচ্ছেড 
দাহনে বাদশাহের বড় জ্বাল| 


রাত্রি প্রভাতে উরঙ্গজেব সৈশ্ঘচালনার আদেশ করিলেন । সেই বুহতী সেনা 
তোপ লইয়া চতুরঙ্গিণী_অতি দ্রুতপদে রম্ধ,মুখের উদ্দেশ্যে চলিল। ক্ষুৎপিপাসায় 
সকলেই অত্যন্ত ক্িষ্__বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা--সকলে শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া 
“ছুটিল । ওরজেব নিজে উদীপুরী ও জেব-উদ্নিসাকে মুক্ত করিয়| উদরপুর নিঃশেষে ভস্ম 
করিবার জন্য আপনার ক্রোধাগ্রিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন_তিনি আর কিছুমাত্র 
দৈর্যাবলদন করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগলদেনা র্কু পথে উপস্থিত 
হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোগলের সর্বনাশ ঘটবার উপক্রম হইয়া আছে। 
বনু বন্ধ। রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়| 
পৰ্বত-শিখর হইতে রব্ধ মুখে ফেলিয়া দিয়াছে পব্বতাকার সপলব ছিন্ন বৃক্ষরাশি 
গন্ধ মুখ একেবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী, অশ্ব, পদাতিক দুরে থাক, শুগাল-কুকুরেরও 
যাতায়াতের পথ নাই ৷ 
মোগল-সেনামধ্যে ঘোরতর আর্তনাদ উঠিল, স্্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া 
গুরদজেবের পাষাণ-নিঙ্গিতি হৃদয়ও কম্পিত হইল। 
সৈন্যের পথপরিষ্কারক সম্প্রদায় অগ্রে থাকে, কিন্ত এই সৈন্যকে বিপরীত-গতিতে 
বন্ধে, প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা পশ্চাতে ছিল। গর্গজেব প্রথমতঃ 
তাহাদিগকে সম্মুখে আমিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্ত তাহাদের আশা 
কালবিলম্বের কথা। তাহাদের অপেক্ষা, করিতে গেলে, হয় ত সে দিনও উপবাসে 
কাটিবে। অতএব গুরঙ্গজেব হুকুম দিলেন যে পদাতিক সৈন্য এবং অন্ত যে পারে, 
বহু লোক একত্র হইয়া, গাছের প্রাচীরের উপর চড়িয়া, গাছসকল ঠেলিয়া পাশে 
ফেলিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের সাহায্য জন্য হস্তি-সকলকে নিযুক্ত করিলেন। 
অতএব সহস্র সহস্র পদাতিক এবং শত শত হস্তী বৃক্ষ-প্রাকার ভগ্ন করিতে ছুটিল। 
বন এ সকল বৃক্ষপ্রাকারমূলে সমবেত হইল, তখন অমনই গিরিশিখর হইতে 
থেমন কাস্তুনের বাত্যার শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অবিশ্রান্ত ধার! 


রাজনিংহ Jj ১২৯ 
পড়িতে লাগিল। পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও 
সন্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চুর্ণকৃত হইল--কাঁহারও বা সমন্ত শরীর কর্দম- 
পিগুবৎ হইয়া গেল! হস্তি সকলের মধ্যে কাহারও কুম্ভ, কাহারও দন্ত, কাহারও 
মেরুদও, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল, হস্তী সকল বিকট চীৎকার করিতে করিতে 
পদাতিক দৈশ্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্বারা ধর্গজেবের 
সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধবস্ত হইয়া উঠিল। সকলে উদ্ধদৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, 
পর্বতের শিরোদেশে সহ সহস্র রাজপুত পদাতিক পিপীলিকার মত শ্রেণীবন্ধ হই! 
আছে। বাহার! পস্তরথণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না৷ হইল, রাজপুতগণের 


বন্দুকের গুলীতে তাহারা মরিল। ৬গুরহ্গজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষ প্রাকারমূলে 


ক্ষণগাত্র তিষ্টিতে পারিল না। 

শুনিয়া উরঙ্গজেব সৈন্ঠাধ্যক্ষগণকে ত্রিস্কত . করিয়া পুনব্বীর বৃক্ষ প্রাচীর- 
ভঙ্গের উদ্যম করিতে আদেশ করিলেন। তখন “দীন দীন” শব্দ করিয়া মোগল- 
সেনা আবার ছুটিল। আবার 'রাজপুত-সেনাক্কত গুলীর বৃষ্টি ' এবং শিলাবৃষ্টিতে 
বাত্যাসমীপে হক্ষুক্ষেত্রের ইন্ষুর মত ভূমিশারী হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উদ্ধম 
করিয়াও মে।গলসেনা বুক্ষপ্রাকার ভগ্ন করিতে পারিল না। প 

তখন উরঙ্গজেব হতাশ হইয়া সেই বৃহতী সেনাকে রন্ধূপথে ফিরিতে আদেশ " 
করিলেন। রন্ধে'র যে মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সুখে বাহির হইতে 
হইবে। সন্ত সেনা ক্ষুৎপিপাসায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন, উর্রজেবও তাহার ' 
জন্মে এই প্রথম ক্ষুংপিপাসার অধীর ; বেগমেরাও তাই। কিন্ত আর,উপায়ান্ত্র 
নাই পর্বতের সান্গদেশে আরোহণ করা বার না, কেন না, পাহাড় মোজা! 
উঠিরাছে। “কাজেই ফিরিতে হইল। , 


ফিরিয়া আসিয়া, অপরাহে বে সুখে উরঙ্গজেব র্ধ,পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন 


পুনশ্চ বন্ধের সেই; মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানেও 


প্রত্যক্ষমুত্তি মৃত্যু তাহাকে সৈন্যে গ্রাস করিবার জন্য দীড়াইরা আছে। বন্ধের 


সেই মুখও সেইরূপ অনজ্যা পর্বতপ্রধাণ বৃক্ষপ্রাকারে বন্ধ। নির্গমের উপায় নাই। 


পর্বতোপরি রাজপুতসেনা পুর্ববৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইয়া আছে । 

কিন্তু নির্গত না৷ হইলে ত নিশ্চিত. সসৈন্তে মৃত্যু। অতএব সমস্ত মোগল- 
সেনাপতিকে ডাকিয়া গুঁরঙ্গজেব স্তুতি, মিনতি, উৎসাহরাক্যে এবং ভয় প্রদর্শনের 
দ্বারা পথ মুক্ত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পতন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। 
সেনাপতিগণ সেনা লইয়া পুনশ্চ বৃক্ষপ্রাকার আক্রমণ করিলেন । এবার একট 
স্ববিধাও ছিল_-পথপরিফারক দেনাও উপস্থিত ছিল। মোগলেরাঁ মরণ তৃণজ্ঞান 
করিয়া বৃক্ষরাজি ছিন্ন ও আক্বঃ করিতে লাগিল। কিন্ত সে ক্ষণমাত্র। পর্কত- 
শিখর হইতে যে লৌহ ও পাষাণ বৃষ্টি 'হইতেছিল-_ভাদ্রের বর্ষায় যেমন বানতক্ষেত্র 
'ডুবির়া বার, মোগলসেনা তাহাতে তেমনই ডুবিয়া গেল। 
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তার পর বিপদের উপর বিপদ, সন্বস্থ' পব্ৰতসান্থদেশে রাজসিংহের শিবির | 
তিনি দুর হইতে মোগলসেনার প্রত্যাবর্তন: জানিতে পারিরা» তোপ সাজাইয়া 
সম্মুখে প্রেরণ করিলেন । 

বাঁজদিংহের কামান ডাকিল। বুক্ষপ্রাকার লঙ্ঘিত করিরা রাজসিংহের গোলা 
ছুটিল হস্তী, অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগলসেনা বন্ধ মধ্যে হিয়া 
গিরা ক্ররনর্প বেমন অগ্নিভরে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মৌগলসেনাও রক্ধ,বিবরে 
সেইরূপ লুকাইল ৷ শাহান্শাহ বাদশাহ হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মন্তক হইতে 
খুলিয়া, দুরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, ভান্ক পাতিরা৷ পর্বতের কাকর তুলিয়া আপনার 
মাথায় দিলেন। দিলীর বাদশাহ রাজপুত ভূঁইএার নিকট সসৈন্যে পিঞ্জরাবদ্ধ 
মুষিক । একটা মৃষিকের আহার পাইলেও আপাততঃ তার গ্রাণরক্ষা হইতে পারে। 

তখন ভারতপতি ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার 


তত শল্িভচ্জুদ 
উদ্দিপুরীর দাহনারন্ত 


নিশ্মলকুমারী উদ্িপুরী. বেগম ও জেব-উন্নিস! বেগমকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া, 


মহারাণী চঞ্চলকুমারীর নিকট গিরা প্রণাম করিলেন, এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ 
তাহার নিকট নিবেদন করিলেন। সকল কথা সবিশেষ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আগে 
উদদিপুরীকে ডাকাইলেন। উদিপুত্রী আসিলে তাঁহাকে পৃথক আসনে বসিতে 
লেন ; এবং তাহাকে সন্মান করিবার জন্য আপনি উঠিয়া দীড়াইলেন। 
উদ্িপুরী অত্যন্ত বিষ! ও বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট- আসিয়াছিলেন, কিন্ত 
এক্ষণে চঞ্চলকুনারীর সৌজন্য দেখিয়া মনে করিলেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ হিন্দ্‌ ভয়েই এত সৌজন্ত 
করিতেছে। তখন শ্লেচ্ছকন্তা বলিল, “তোমর! মোগলের নিকট মৃত্যু বাসন৷ 
করিতেছ কেন? d 

চর্ধলকুমারী ঈষৎ হাসিরা বলিলেন,. “আমর! তাহার নিকট, মৃত্যু কামনা 
করি নাই। তিনি যদি সে সামগ্রী আমাদিগকে দিতে পারেন, লেই আশার 
করি না।” ₹ তিনি ভুলিয়া গিষলাছেন যে, আমরা হিন্দু, যরনের দান গ্রহণ 


রর ভূঁইএারা পুরুধানুক্রমে মুসলমানের 
21 করিয়াছেন। সুলতান আলীউদ্দীনের কথা ছাড়িয়া দিই 9. 
গলা বাদশাহ আক্ব্বর শাহ এবং তাহার পৌজের নিকটও রাণী. ধহের 
যা ই রা 5 রাণ৷ রাজসিংহের 


7১৮৮৯ 


রা ৯৯ 


রাজপিংহ . ১৩১ 

চঞ্চল বেগমসাহেবা, আপনি ভুলিয়া বাইতেছেন; সে আমরা দান বলিয়া 
স্বীকার করি নাই; খণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আক্ব্বর বাদশাহর খণ 
প্রতাপসিংহ নিজে পরিশোধ করিরা গিয়াছেন। আপনার শ্বশুরের খণ এক্ষণে 
আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হইরাছি। তাহার প্রথম কিন্তী লইবার জন্য আপনাকে 
ডাকিয়াছি। আমার তামাকু, নিবিরা গিয়াছে; অনুগ্রহপুর্বক আমাকে তামাকুটা 
সাজিয়া দিন | bh 

চঞ্চলকুমারী প্রথমে বেগমের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
বেগম যদি তাহার উপযোগী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে ॥বোধ করি, তাহাকে 
এ অপমানে পড়িতে হইত না। কিন্তু তিনি পরুষবাক্যে তেজস্বিনী চঞ্চলকুমারীর 
গর্ব উদ্ৰিক্ত করিয়াছেন_কাজেই এখন ফলভোগ করিতে. হইল । তামাকু সাজার 
কথায় সেই তামাকু সাজার নিমন্ত্রণপত্রখান৷ মনে পড়িল । উদদিপুরীর সব্বশরীরে 
স্বেদোদগম হইতে লাগিল। তথাপি. অভ্যন্ত গব্বকে হৃদয়ে পুনঃসংস্থাপন করিয়া 
কহিলেন, “বাদশাহের বেগমে তামাকু সাজে ন! ।৮ 4 

চঞ্চলকুমারী। বখন তুমি বাদশীহের বেগম ছিলে, তখন তামাকু সাঁজিতে 
না। এখন তুমি আমার-বাদী। তামাকু সাজিবে। আমার হুকুম ৷ 

উদ্দিপুরী কীাদিরা ফেলিল_ দুঃখে নহে, রাগে। বলিল, “তোমার এত বড় 
স্পর্ধা যে, আলম্গীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল ?” 

চঞ্চল। আমার ভরসা আছে, কাল আলম্গীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া 
মহারাণার .তামাকু সাজিবেন। : তাঁহার যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি 
তাহাকে কাল শিখাইরা দিবে। আজ আপনি শিথিয়া রাখ। 

চ্চলকুমারী তখুন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন, “ইহা দ্বারা তামাকু সাজাইয় 
লও |” . / , 

উদ্দিপুরী উঠে না। 

তখন পরিচারিকী বলিল, “ছিলিম উঠাও 1”. | 

উদিপুরী তথাপি উঠিল নাঁ। তখন পরিচারিকা তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতে 


_আসিল।. অপমানভয়ে কম্পিতদ্বদয়ে শাহান্শাহের, প্রেরসী মহিষী ছিলিম 


তুলিতে গেলেন। তখন ছিলিম পর্যন্ত পৌছিলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া 
উঠিয়া এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে থর থর করিয়া কাপিয়! প্রস্তর-নিশ্মিত 
হস্দ্যতলে: পড়িয়া গেলেন । পরিচারিকা ধরিয়া ফেলিল-_ আঘাত লাগিল না| 
উদ্দিপুরী হশ্র্যতলে শয়ন করিরা মৃচ্ছিতা হইলেন? 

তখন চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত, যে মহার্ঘ পালক্কে তাঁহার জন্য মহার্ঘ শয্যা 
রচিত হইয়াছিল, তথায় তিনি পরিচারিকাগণের দ্বারা বাহিত ও নীত হইলেন। 
সেখানে পৌরাঙ্বনাগণ তাহার যথাবিহিত শুশ্রয করিল। অন্প সময়েই তাহার 
চৈতন্তলাভ হইল । চঞ্চলকুযারী আজ্ঞা দিলেন যে, আর কেহ কোন প্রকারে যেন 
বেগমের অসম্মান না করে। আহারাদি, শয়ন ও পরিচর্য্যা-সম্বন্ধে চঞ্চলকুমারীর 


১৩২ রাজসিংহ 
নিজের যেরূপ বন্দোবস্ত, বেগম সম্বন্ধে ততোধিক যাহাতে হয়, তাহা করিতে 

লকুমারী নিশ্মুলিকুমারীকে আদেশ করিলেন । 
হি “তাহা সবই হইবে । কিন্ত তাহাতে ইহার পরিতৃপ্তি হইবে লা 1৮ ' 

চঞ্চল। কেন, আর কি চাই? 

নিন্মল। তাহা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য ৷ 

চঞ্চল। সরাব? যখন তাহা চাহিবে, তখন একটু গোষর দিও! 

উদিপুরী পরিচর্যার সন্তষ্ট হইলেন। কিন্ত রাত্রিকালে উপযুক্ত সময় উপস্থিত 
হইলে, উদিপুরী নিরশ্মলকুমারীকে ডাকাইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, “ইমূলি 
রেগম--থোড়া সরার হুকুম কি জিয়ে |” 

নিৰ্ম্মল “দিতেছি” বলিয়া রাজবৈ্ককে গোপনে সংবাদ, পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য 
এক বিন্দু ষধ পাঠাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিলেন যে, সরবত প্রস্তুত করিয়া 
এই ওষধবিন্দু তাহাতে মিশাইয়া, সরাব বলিয়া পান করিতে দিবে। নির্মল 
তাহাই করাইিলেন'। উদ্নিপুরী তাহা" পান, করিয়া, অতিশয় প্রীত হইলেন। 
বলিলেন, “অতি উতক .্ এবং অননকালমধ্যেই নেশায় অভিভূত হইয়া গভীর 
নিদ্রায় মগ্ন হইলেন । & 


চ্ক্্্ পল্লি-ল্ছেত - 
জেব-উন্নিঘার দাহনারন্ত 


জেব-উন্নিসা একা বসিয়া 'আছেন। 'দুই এক জন পরিচারিকা তাহার তত্বাবধান 
করতেছে নিশ্মলকুমারীও ছুই একবার তাহার খবর লইতেছেন | ক্রমশঃ জেব- 
উদ্নিমা উদ্দিপুরীর বিভ্রাটবার্ডা শুনিলেন। শুনিয় তিনি নিজের ভন্ত চিন্তিত 


হহালেন। 


পরিশেষে তাহাকেও নির্শলকুমারী চঞ্চকুমারীর নিকট লইর গেলেন। তিনি 
না বিনীত না গর্বিতভাবে চঞ্চনকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন | মনে মনে 
স্থির করিয়াছিলেন, আমি বে আলম্গীর বাদশাহের কন্যা, তাহা কিছুতেই ভুলিব না। 

চ্চলরুমারী অতিশয় সমাদরের সহিত তাহাকে উপযুক্ত পুথক্‌ আসনে 
বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। জেব-উন্নিসাও সৌজন্তের সহিত 
কথার উত্তর করিলেন। . পরষ্পরে বিদ্বেষভাব জন্মে, এমন কথা কেহ কিছুই 
বলিলেন ন|। পরিশেষে চঞ্চলকুমারী তাহার উপযুক্ত পরিচর্যার আদেশ দিলেন 
এবং জেব উন্নিসাকে আতর ও পান দিলেন। . . 

কিন্ত জেব-উন্নিসা না উঠিয়া বলিলেন, “মহারাণি ! আমাকে কেন এখানে আনা 
হইয়াছে, আমি কিছু শুনিতে পাই কি?” 


॥ 


| রাজসিংহ ১৩৩ 
চঞ্চল। সে কথা আপনাকে বলা হয় নাই । না বলিলেও চলে । কোন দৈবজ্ঞের 
আঁদেশমত আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি অগ্য একা শয়ন করিবেন। দ্বার 
খুলিয়া রাখিবেন। প্রহরিণীগণ অলক্ষ্যে প্রহরা দিবে, আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিবে 
না। দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, আপনি আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিবেন | বদি স্বপন দেখেন, 
তবে আমাকে কাল তাহা বলিবেন, ইহা আপনার নিকট প্রার্থনা । 
শুনিয়া চিন্তিতভাবে জেবউন্নিনা চঞ্চলকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
নির্শলকুমারীর বন্ধে তাহার আহার, শব্যা_ও শব্যার পারিপাট্য যেমন দিল্লীতে রঙ সহালে ঘ 
ঘটত, তেমনই ঘটিল । তিনি শয়ন করিলেন, কিন্ত নিত্রা যাইলেন ন! ৷. চঞ্চলাকুমারীর 
আজ্ঞামত দ্বার খুলিয়া রাখিয়া একাই শয়ন করিলেন, কেন না, অবাধা হইলে বদি 
চঞ্চলকুমারী উদ্দিপুরীর দশার মত তাহারও কোন দুর্দশা ঘটান, সে ভরও ছিল। কিন্তু 
একা সমস্ত রাত্রি দ্বার খুলিয়৷ রাখাতেও অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলেন, 
ইহাই সম্ভব হইবে যে, গোপনে আমার উপর কোন অত্যাচার হইবে, এই জন্য এমন 
বন্দোবস্ত হইয়াছে । অতএব স্থির করিলেন, নিদ্রা বাইছেন না| সতর্ক থাকিবেন। 
কিন্ত দিবসে অনেক কষ্ট গিরাছিল, এজন্য নিদ্রা যাইব না, জেব-উন্নিসা এরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিলেও তন্দ্রা আলিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে অধিকার করিতে লাগিল । যে 
নিদ্রা'বাইব না প্রতিজ্ঞা করে, তন্দ্রা আসিলেও মধ্যে মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হয় ; তন্দ্রাভিভূত 
হইলেও একটু বোধ থাকে যেআমার ঘুমান হইবে না| জেব-উন্নিস| মধ্যে মধ্যে এইরূপ 
তন্দ্াভিভূত| হইতেছিলেন। কিন্ত মধ্যে মধ্যে চমকে চমকে ঘুম ভাঙ্গিতেছিল | ঘুম 
ভাঙ্গিলেই আপনার অবস্থা মনে পড়িতেছিল। কোথায় দিল্লীর বাদশাহ্জাদী, (কাথার 
উদরপুরের বন্দিনী ! কোথায় মোগলবাদশাহীর রহ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী, মোগল 
বাদশাহীর আকাশের পুরণচন্তর, তক্তে-তাউসের সর্কোজ্জল রত্র, কাবুল হইতে বিজরপুর 
গোলকুণ্ড| যাহার বাহুবলে শাসিত, তাহার দক্ষিণবাহ--আর কোথার আজ গিরিগুহা- 
নিহিত উদয়পুরের কোটরে মৃষিকবং পিঞ্জরাবদ্ধা' বূপনগরের ভূ ইএগর মেয়ের বন্দিনী, 
হিন্দুর ঘরে অশ্পৃস্ঠা শূকর, হিন্দু পরিচালিকামগুলীর চরণকলক্ককারী কীট! মরণ কি 
ইহার অপেক্ষা ভাল নহে! ভাল বৈকি! যে মরণ তিনি প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে 


দিয়াছেন, সে ভাল নয় ত কি? যা মবারককে দিয়াছেন, তা অমূল্য-_-নিজে কি তিনি 


সেই মরণের যোগ্য ? হায় মবারক ! মবারক ! মবারক ! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি 
সামান্য ভূজঙ্গগরলকে জয় করিতে পারিল না? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্িও কি 
সাপের বিষে নীল হইয়া গেল? এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যার না যে, এই 
কালভুজদ্বীকে দংশন, করে? মানবী কালতুজঙ্গী কি ফণিনী কালভুজঙ্গীর দংশনে 
মরিবে না? হায় মৰারক ! মবারক ! মবারক! তুমি একবার সশরীর দেখা দিয়া, 
কাঁলতুজনদী দিয়া আমায় একবার দংশন করাও, আমি মরি কি না দেখ। 

চিক এই কথা ভাবিয়া যেন মবারককে সশরীর দর্শন করিবার মানদেই জেব-উন্নিস) : 
নয়ন উন্নীনিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সশরীর মবারক | জেব-উন্নিসা চীৎকার 


১৩৪ রাজনিংহ 
লাল্বজ্্ন লালিত 
অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ-_জ্বাল1 বাঁড়িল 
পরদিন যখন জেবউন্িসা শয্যাত্যাগ করিরী, উঠিলেন, তখন আর তাঁহাকে চেনা 
রায়না । একে ত পুর্বে মুগ শীর্ণ, বিবর্ণা, কাদিনীচ্ছারাপ্রচ্ছন্নাবৎ. হইয়াছিল 
আজ আরও যেন কি হইয়াছে বোধ হইতে লাগিল । সমস্ত দিনরাত্র আগুনের 
তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষ যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া, না পুড়িরা কেবল 
₹ ধুম ও তাপে অর্দদগ্ধা হইয়া চিতা হইতে নামিলে বেমন হয়, জেবউন্নিসাকে আজ 
বেশভুষ| না করিলে নয়; জেব-উন্নিসা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বেশভুষা করিয়া নিয়ম 
ও অনুরোধ রক্ষার্থ জলযোগ করিল । তার পর প্রথমে উদিপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে গেল। দেখিল, উদিপুরী একা বসিয়া আছে__সম্মুখে কুমারী মেরীর প্রতিমৃত্ত 
এবং একটি যীশুর ক্রশ। অনেক দিন উদিপুরী বীশুকে এবং তাহার মাতাকে 
ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ দুদিনে তাহাদের মূনে পড়িয়াছিল। খৃষ্টিয়ানীর চিহ্নন্বরূপ 
এই দুইটি সঙ্গ ঈঙ্গে ফিরিত; বৃষ্টির দিনে ছুঃখীর পুরান ছাতির মত আজ তাহা 
বাহির হইয়াছিল। জেবন্নিসা দেখিলেন, উদিপুরীর চক্ষে অবিরল অশ্রধারা 
বারিতেছে--বনুর পশ্াৎ বিন্দু, বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু নিঃশব্দে দুগ্ধালক্তকনিন্দী গও 
বাহিয়া ঝরিতেছে। জেকউন্নিমা উদিপুরীকে এত সুন্দর কখনও দেখেন নাই। 
লে বভাৱতঃ পরম স্থন্দরী--কিন্তু গক্ে, ভোগবিলাসে, ঈর্ষ্যাদির জালায়, সর্বদাই 
গে অতুল সৌন্দর্য্য একটু 
ধুইয়া গিরাছিল-অপূর্ব রূপরাশির পুর্ণবিকাশ হইয়াছিল। 
উদিপুরী জেব-উন্লিদাকে দেখিরা আপনার দুঃখের কথা বলিতেছিলেন | 
বলিলেন, “আমি বাদী ছিলাম বাদীর দরে বিক্রীত হইয়াছিলাম_কেন বাঁদীই 
রহিলাম না? কেন আমার কপালে এশ্বধ্্য ঘটয়াছিল !_” 
এই পথ্যস্ত বলিয়া উদিপূরী জেব-উন্নিসার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার 
অবস্থা এমন কেন? কাল তোমার কি হইয়াছিল? কাফের তোমার উপরও 
. কি অত্যাচার করিয়াছে?” 


জেব-উদ্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কাফেরের সাধ্য কি? 


আলা করিয়াছেন |” 
উদদিপুরী। সকলই তিনি কিরেন, কিন্ত কি ঘটিরাছে, শুনিতে পাই লা? 
ভর । এখন সে কথা সুখে আনিতে পারিব না। মৃত্যুকালে বলিয়া যাইব ৷ 
উদি। যাই হৌক, ঈশ্বর যেন রাজপুতের এ পর্দার দণ্ড করেন। 
দর । রাজপুতের ইহাতে কোন দোষ নাই। 
এই কথা বলিরা জেবউন্নিসা নীরব হইয়। রহিল। উদিপুরীও কিছু বলিল 
রা পরিশেষে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভেবউন্সিসা-উদদিপুরীর 
|| 


বাজনিংহ ১৩৫ 
উদদিপুরী বলিল, “কেন, তোমাকে কি ডাকিয়াছে ?" 

জেব। না। 

৯ উদ্দি। তবে উপবাচক হইয়া: তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি 
বাদশাহের কন্তা ৷ 
: জেব। আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন আছে |. 

উদ্দি।_ সাক্ষাৎ কর ত জিজ্ঞাসা করিও বে, কত আসরফি পাইলে এই গাওরারেরা 
আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে? 

“করিব |” বলিয়া জেব-উদ্নিসা বিদায় লইলেন 1 সলা ভাদ অতি লই 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চঞ্চলকুমারী তাহাকে পূর্কদিনের মত সন্মান 
করিলেন এবং রীতিমত স্বাগত জিজ্ঞাস! করিলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কেমন, উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল ত?” 

জেব। না। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে গিয়। 
ভরে ঘুমাই নাই । 

চঞ্চল । তবে কিছু স্বপ্ন দেখেন নাই ? 

জেব। স্বপ্ন দেখি নাই । কিন্ত প্রত্যক্ষ কিছু দেখিয়াছি । 

চঞ্চল । ভাল না মন্দ? ্ 

জেব। ভাল না মন্দ, তাহা বলিতে পারি না-_ভাল ত নহেই | কিন্তু সে বিষয়ে 
আপনার কাছে আমার ভিক্ষা আছে। 

চঞ্চল | বলুন । 

'জেব। আর তাহা দেখিতে পাই কি? 
চঞ্চল।  দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিলে বলিতে পারি না। আমি পাঁচ সাত দিন 


“পরে দৈবজ্ের কাছে লোক পাঠাইব | 


জেব] আজ পাঠানো বায় না ? 

চঞ্চল। এত কি ত্বরা বাদশাহজাদী ? 

জেব। এত ত্বরা, বদি আপনি এই যৃহন্ডে তাহা দেখাইিতে পারেন, তবে আমি 
আপনার বাদী হইয়া থাকিতেই চাহিব । 

চঞ্চল! বিশ্ময়কর কথা শীহজাদী ! এমন কি সামগ্রী? 

(জব-উন্লিনা উত্তর করিল না| তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া 
চঞ্চলকুমারী দয়া করিল না ৷ বলিল, “আপনি পাচ সাতি দিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা 


করিব ।” 


তখন জেবউন্নিদা হিন্দুসুদলমানের প্রভের ভুলিরা গ্লেল। যেখানে তাহার যাইতে 


নাই, সেখানে গেল ৷ বে শয্যার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া ঈাড়াইল ! 
তার পর ছিননলতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িরা গিয়া .চঞ্চলকুমারীর পারের 


উপর মুখ রাখিয়া, গন্ধের উপর পন্মখানি উন্টাইয়া দিয়া, অঞ্চশিশিরে তাঁহা নিষিক্ত 


করিল । : বলিল, “আমার প্রাণরক্ষী কর; নহিলে আজ মরিব |” 


১৩৬." রাজসিংহ 

চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিরা উঠাইরা বসাইলেন_তিনি হিন্দু মুসলমান মনে 
রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, “শাহজাদি! আপনি যেমন কাল রাত্রিতে দ্বার 
খুলিরা শুইরাছিলেন, আজিও তাই করিবেন! নিশ্চিত আপনার মনন্কামনা সিদ্ধ, 
ইবে |” 
রি এই বলির তিনি জেব-উন্নিসাকে বিদায় দিলেন । এ দিকে উদিপুরী জেব-উন্নিসার 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্ত জেব-উন্নিা তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না ॥ 
নিরাশ হইয়া উদ্দিপুরী স্বয়ং চঞ্চলকুমারীর কাছে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। 

সাক্ষাৎ হইলে উদদিপুরী চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন বে, কত আসরফি, 
পাইলে চঞ্চলকুমারী তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন? চঞ্চলকুমারী বলিলেন, 
বদি বাদশীহ ভারতবর্ষের সকল মদ্ভীদৃ-_মার দিরীর ভুক্মা সস্জীদ্‌ ভাঙ্িযা ফেলিতে 
পারেন, আর ময়ুরতক্ত এখানে বহিয়| দিয়া বাইতে পারেন, আর বংসর বৎসর 
আমাদিগকে রাজকর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি ।” 
রাতে ক্রোধে 'অধির হইল, বলিল, “গাওয়ার ভূইএগর ঘরে এত জ্পর্দা, আশ্চর্য্য: 

1 

এই বলিয়া উদিপুরী উঠিনা চলিয়া বার । চঞ্চলকুমারী হাসির বলিল, “বিন 
হুকুমে বাও কোথার? তুমি গাওয়ার ই ইঞ্ারাণীর বাদী, তাহা মনে নাই? পরে 
এক জন পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, “আমার এই নূতন বাদীকে আর আঁ 
মহিষীদিগের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া আসিও। পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর 
খরিদা বাদী 1৮ 

উদিপুরী কাঁদিতে কীদিতে পরিচারিকার সঙ্গে চলিল। পরিচারিকা রাজসিংহের 
আর আর মহিষীদিগের নিকট, উরজেবের প্ৰেয়সী মহিষীকে দেখাইয়া আনিল | 
? নিৰ্ম্মল আসিয়া চঞ্চলকে বলিল, “মহারাণি ! আসল কথাটা ভুলিতেছ ? কি জন্ত 
উদিপুরীকে ধরিয়া আনিয়াছি $ জ্যোতিষীর গণনা মনে নাই ?” + 

চ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, “সে কথা ভুলি নাই। তবে সে দিন বেগম বড় 
কাতর হইয়া পড়িল বলিয়া আর গীড়ন করিতে পারিলাম। না। কিন্তু বেগম, 
আপনা হইতেই আমার দরাটুকু শুকাইয়া তুলিতেছে 1” 


অষ্ট পল্লিচ্ছেত - 
শাহঙ্গাদী ভস্ম হইল 
অৰ্ধ-রাত্রি অতীত, সকলে নিঃশকে নিদ্ৰিত । জেকউদ্রিসা বাদশাহ দুহিতা 
সবশয্যার় অশ্রমোচনে বিবশা 3 কদাচিৎ দাবাগ্নি-পরিবেষ্টিত ব্যাত্রীর মত কৌ পতীত্রা ১ 
কিন্তু তখনই বেন বা শরবিদ্বা হরিণীর মত কীতরা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে 
মধ্যে গভীর হঙ্কারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেবাচ্ছক্র বাতায়নপথ- 


কা 


রাজসিংহ ১৩৭ 
লক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার__কেবল বথায় রাজপুতের শিবির, তথায় 
বসন্তকাননে কুন্মরাজিতুল্য, সমুদ্রে ফেননিচর তুল্য এবং কামিনীকমনীয় দেহে 


._ রত্ররাশি তুল্য, এক স্থানে বহুসংখ্যক দীপ জলিতেছে-আর সর্বত্র নিঃশব্দ, প্রগাঢ় 


অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ ! 
কখনও বা মেঘের “অদ্রিগ্রহণগুরুগঞ্জিত",_কখন বা একমাত্র কামানের শৃঙ্গে শৃঙ্গে 
এরতিধ্বনিত তুমূল কোলাহল । রাজপুরীর অশ্বশীলায় ভীত অশ্বের হ্রেষা ;. 
রাজপুরীর উদ্যানে ভীত হরিণীর কাতরোক্তি। সেই ভরঙ্করী নিনীথিনীর সকল 
শব্দ শুনিতে শুনিতে বিষপমনে জেবউন্নিসা ভাবিতেছিল, “ বে কামান ডাকিল, 
বোধ হয়, মোগলের .কামান_-নহিলে কামান অমন ডাকিতে জানে না। আমার, 
পিতার তোপ ভাকিল-_এমন শত শত তোপ আমার বাপের আছে_-একটাঁও কি 
আমার হৃদয়ের জন্য নহে? কি করিলে এই তোপের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া 
তোপের আগুনে সকল জালা জুড়াই | কাল সৈশ্তমধ্যে গজপৃষ্ঠে চড়িরা লক্ষ সৈন্যের 
শ্রেনী দেখিয়াছিলাম, লক্ষ অন্ত্রের বঞ্চনা শুনিয়াছিলাম__তার একথানিতে আমার সব 
জালা ফুরাইতে পারে, কৈ, সে চেষ্টা ত করি নাই ? হাতীর উপর হইতে লাফাইয়া 
পড়িয়া, হাতীর পায়ের তলে পিধিরা মরিতে পারিতাম,_কৈ? সে চেষ্টাও ত করি 
নাই। কেন করি নাই? মরিবার ইচ্ছা আছে, কিন্ত মরিবার উদ্যোগ করি নাই 
কেন? এখনও ত অঙ্গে অনেক হীরা আছে, গু'ড়াইয়া খাইয়া মরি নাই কেন? 
আমার মনের আর নু শক্তি নাই বে, উদ্যোগ করিয়া মরি।” 

এমন সময়ে বেগবান্‌ বায়ু, মুক্তদ্বার কক্ষমধ্যে অতিবেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত 
বাতি নিবাইয়৷ দিল | অন্ধকারে জেবউন্লিসার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। 
জেব-উন্নিসা' ভাবিতে লাগিল, “ভয় 'কেন? এই ত মরণ কামনা করিতেছিলাম | বে 
মরিতে চাহে, তার আবার কিসের ভয়? ভয়? কাল মরা মানুষ দেখিরাছি, আজও 
বাচিয়া আছি। বুঝি মেখানে মরা মানুষ থাকে, সেইখানে যাইব, ইহা নিশ্চিত, 
তবে ভয় কিসের? তবে বেহেন্তও আমার কপালে নাই-_বুঝি জাহান্নায় যাইতে 
হইবে, তাই এত ভয়! তা, এতদিন ‘এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করি নাই। 
জাহান্নাও মানি নাই, বেহেন্তও মানি নাই; খোদাও জানিতাম না, দীন্ও জানিতাম 
না! কেবল ভোগ-বিলাসই জানিতাম। আলা রহিম ! তুমি কেন উশ্বধ্য'দিয়াছিলে ? 
শ্বর্যেই আমার জীবন বিষময় হইল | তৌমায় আমি তাই চিনিলাম না এশ্বর্য্যে 
সুখ নাই, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্ত তুমি ত জান! জানিয়া শুনিরা নিৰ্দয় হইয়া 
কেন এ দুঃখ দিলে? আমার মত তরশ্বধ্য কাহার কপালে ঘটয়াছে? আমার মত 
দুঃখী কে ?” 

শব্যার পিগীলিকা কি অন্য কি একটা কীট ছিল-_র্রশব্যাতেও কীটের সমাগমের 
নিষেধ নাই-_কীট জেবউন্নিসাকে দংশন করিল যে কৌমলাঙ্কে পুষ্গধন্থাও শরা_ 
ঘাতের সময়ে মৃদ্হস্তে বাণক্ষেপ করেন, তাহাতে কীট অবলীলাক্রমে দংশন করিয়া, 
রক্ত বাহির করিল। জেকউন্িসাঁ আলায় একটু কাতর হইল। তখন জেবউন্লিসা 


১৩৮ রাজনিংহ 
মনে মনে একটু হাসিল । 'ভাবিল, “পিগীলিকার দংশনে আমি কাঁতর ! এই ত্নস্ত 
দুঃখের সময়েও কাতর! আপনি পিপীলিকা-দংশন সহ করিতে পারিতেছি না, আর 
_অবলীলাক্রমে আমি বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজল-দংশনে প্রেরণ 
রুরিলাম |. এমন কেহ নাই কি.যে, আমাকে তেমনই রিষধর সাপ আনিয়া দের? 
হয় সাপ, নয় মবারক |” 1 

পরার সকলেরই ইহা ঘটে বে, অধিক মানসিক যন্ত্রণার সময়, অধিকক্ষণ প্রিয়া 
একা মন্মভেদী চিন্তায় নিমগ্র হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হর। জেব- 
উদ্নিদার শেষ কথা করটি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নি্রীথে 
গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্য হইতে নেই বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়া বেন কাহাকে ডাকিয়। 
বলিলেন, হয় সাপ, নয় মবারক।” কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল__“মবারককে 
পাইলে তুমি কি মরিবে না?” ৃ 

একি এ!” বলিয়া জেব-উন্নিসা উপাধান ত্যাগ করিরা উঠিরা বঙসিল। যেমন 

উঠিরা বসিল। বলিল এ কি-এ? এ কি গুনিলাম! কার এ 


জেকউন্নিসা বলিল, “কার! যে বেহেস্তে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে? সে 
কি ছায়ামাত্ৰ নহে? তুমি কি প্রকারে বেহেস্ত হইতে আদিতেছ, বাইতেছ, মবারক 
তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম-_-তুমি মৃত না জীবিত? 
আসিরদীন কি আমার কাছে মিছা, কথা বলিয়াছিল? তুমি জীবিত হও, মৃত 
হও, তুমি আমার কাছে_আমার এই পালনে মহুর্ত জন্য বসিতে পার না? তুমি 
বদি ছারামাত্রই,হ৪, তবু আমার ভয় নাই! একরার বসো ৷” 

উত্তর, “কেন ?” 


জেব-উন্লিসা 'সকাতরে বলিল, “আমি কিছু বলিব। আমি বাহা কখন বলি 
‘নাই, তাহা বলির |” 

'মবারক ( বলিতে, হইবে না যে, মবারক সশরীর উপস্থিত) তখন, অন্ধকারে, 
'ছেবউন্নিমার পার্খে পালঙ্কের উপর বসিল! জেব-উন্নিার বাহুতে তাহার বাহু 
পণ হইল” _-জেব উন্নিদার, শরীর হর্ষ কণ্টকিত, :আহলাদে পরিপ্লুত হইল 
মন্বকারে মুক্তার সারি গণ্ড দিয়া বহিল। জেকউন্নিনা আদরে মবাঁরকের হাত 
নাপনার হাতের উপর তুলিয়া লইল। বলিল, “ছারা নও. প্রাণনাথ! আমার তুমি 
বা বলিয়া ভূলাও, আমি ভুলিব না। আমি তোমার ; আর তোমার ছাড়িব না।” 
ধন জেবউন্নিসা সহসা পালঙ্ক হইতে নামিয়৷ মবারকের পায়ের উপর পড়িল, 
বলিল, “আমায় ক্ষদা কর। আমি এর্বধ্যের গৌরবে পাগল হইরাছিলাম ॥ আছি 


আজ শপথ করিরা অব্য ত্যাগ করিলাম-__তুমি যদি আমার ক্ষমা কর, আমি আর 
দিল্লী ফিরিয়া যাইব না বল, তুমি জীবিত £” 


টা 


"রাজসিংহ ১৩৯ 
মবারক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “আমি জীবিত। একজন রাজপুত 
আমাকে কবর হইতে তুলিয়া চিকিৎসা করিরা প্রাণদান দিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে 
আমি এখানে আদিয়াছি।” , 
জেবউন্লিসা পা ছাঁড়িল না| তাহার চক্ষুর জলে মবারকের পা ভিজিরা, গেল । 
মবারক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল । কিন্তু জেবউন্নিা উঠিল না, বলিল, . 
“আমার দরা কর, আমায় ক্ষমা কর !” 
মবারক বলিল, “তোমায় ক্ষমা করিরাছি। না করিলে তোমার কাছে 
আদিতাম না 1” - 
জেবউন্নিসা বলিল, “যদি আসিরাছ, বদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমার গ্রহণ কর । 
গ্রহণ করিরা ইচ্ছা হয়, আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না৷ ইচ্ছা হয়, যাহা বল 
তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি তোমার নিকট শপথ, 
-করিতেছি বে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলম্গীর বাদশাহের, রউঅহালে আর 


“প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে 


যাইব। 

মবারক সব ভুলিয়া গেল-_সর্পদংশনের জালা ভুলিরা গেল, আপনার মরিবার 
ইচ্ছা ভুলিয়া গেল-_দরিয়াকে ভুলিয়া গেল। জেবউন্নিসার গ্রীতিশৃন্ অসহ বাক্য 
ভুলিয়া গেল। কেবল জেব-উন্নিসার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল; 
জেব-উন্নিসার প্রেম-পরিপূর্ণ কাঁতরোক্তি তাহার কর্ণমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল, শ্বাহজাদীর 
দর্প চুণিত দেখিয় তাহার মন গিয়া গেল। তখন মবারক ভিজ্ঞাস। করিল, ‘তুমি 
কি এখন এই গরীবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত ?” . 
" জেব-উন্নিসা যুক্তকরে, সজলনয়নে বলিল, “এত ভাগ্য কি আমার হইবে ?” 
.  বাদশীহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানসী মাত্র। মবারক: বলিল, “তবে 
নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আইস ৷” 

আলো জালিবার সামগ্রী তাহার সঙ্গে ছিল। মবারক আলো জানিয়া ফামুষের 
ভিতর রাখি! বাহিরে আসিয়া দড়াইলেন । তাহার কথা মত জেব-উ্নিসা বেশ-ভুষা 
করিলেন, তাহা সমাপন হইলে, মবারক তাহার হাত ধরিয়া লইয়া কক্ষের বাহিরে 
.গেলেন। তথার প্রহরিণীগণ নিযুক্ত ছিল॥ তাহারা মবারকের ইঙ্গিতে ছুই জনে 
মবারক ও জেবউন্নিসার সঙ্গে চলিল। মবারক যাইতে যাইতে জেব-উন্লিসাকে 
লন যে, রাজাবরোধমধ্যে পুরুষের আসিবার উপায় নাই | বিশেষ মুসলমানের 
ত কথাই নাই। এই জন্য তিনি রাত্রিতে আনিতে বাধ্য হইয়াছেন | তাও মহারাণীর, 
বিশেষ অন্তগ্ৰহেই পারিয়াছেন, এবং তাই: এই প্রহরিণীদিগের সাহাব্য পাইয়াছেন । 
দিদার পর্যন্ত তাহাদের হিয়া যাইতে হইবে। বাহিরে মবারকের ঘোড়। এবং 


. জেবউন্নিসার জন্য দোলা প্রস্তুত আছে! 


গ্রহরিণীদিগের সাহায্যে সিংহদ্বারের বাহির হইয়া তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব যানে 
আরোহণ করিলেন |: উদয়পুরেও দুই চারি জন মুসলমান সওদাগরী ইত্যাদি 


০ ৮া গিরি ক. TNE 
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উপলক্ষে বাস করিত, তাহারা , রাণার অনুমতি লইয়া নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র 
মস্জীদ নিন্মাণ করিরাছিল। মবারক জেব-উন্লিসীকে সেই মস্জীদে লইয়া গেলেন। 
"সেখানে এক জন মোল্লা ও উকীল ও গোওরা উপস্থিত ছিল। তাহাঁদের 
সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরামত পরিণয় সম্পাদিত হইল 

তখন অবারক বলিল, “এখন তোমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি, 
সেইখানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কেন না, এখনও তুমি৷ মহারাণীর বন্দী, 
কিন্তু ভরসা করি, তুমি শী মুক্তি পাইবে” 

এই বলিয়া মবারক জেব উন্নিসাকে পুনব্ধার তাহার শয্যাগুহে রাখিয়া গেলেন। 


সপ্তম পল্লিচচল্ছতে 
দগ্ধ বাদশাহের জলভিক্ষ। 


) পরদিন পুর্ায়কালে: চঞ্চলকুমারীর নিকট জেকউন্নিসা' বসিয়া এরুলনদনে৷ 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত । ছুই দিনের রাত্রি জাগরণে শরীর শ্নান_ছুশ্িন্তার দীর্ঘকাল * 


ভোগে বিশীর্ণ। যে জেব-উরিসা রত্বরাশি, পুষ্পরাশিতে যণ্ডিত হইয়া, সীস্‌ মহলের 
দপণে, দর্পণে আপনার প্রতিমুণ্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেবউন্নিসা নহে। সে 
জানিত বে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগ-বিলাঁসের জন্য, এ সে বাদশাহজাদী 
শাহ।  জেব-উন্লিসা বুৰিয়াছে বে, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও 
নারীর হৃদয় ; গ্েহশূগ্য. নারীহৃদয় জলশূন্ত নদীমাত্র-কেবল বালুকাময়, অথবা: 
জলশৃষ্য তড়াগের মত- কেবল পঙ্কময় | 

“জেব-উন্নিস। এক্ষণে অকপটে গঞ্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর 
নিকট গতরাত্রির ঘটনা সকল বিরুত করিতেছিলেন। চঞ্চলকুমারী সকলই জানিতেন ৷ 
সকল বলিয়া জেবউন্নিসা যুক্তকরে চঞ্চলকুমারীকে বলিলেন, “মহাঁরানি ! আমায় 
আর বন্দী রাখিয়া আপনার কি কল? আমি যে আলমগীর বাদশাহের কন্যা, 
তাহা আমি ভুলিয়াছি। আপনি, তাহার কাছে পাঠাইলেও আমার আর যাইতে 


ইচ্ছা নাই। গেলেও বোধ করি আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব 


আমাকে ছাড়িরা দিন, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে তাহার স্বদেশ তুর্কস্থানে 


শুনিরা চঞ্চলকুমারী বলিলেন, “এ সকল কথার উত্তর দিবার সাধ্য আমার 
নাই। কর্তা মহারাণা স্বযং। তিনি আপনাকে আমার কাছে রাখিতে পাঠাইয়াছেন,, 
আমি আপনাকে রাখিতেছি। তবে এই যে ঘটনাটা ঘটয়া গেল, ইহার জন্তু 


বাধিত, তাই তাহার কথার এতটা করিয়াছি, কিন্ত ছাড়িয়া দিবার ৱোন উপদেশ 
পাই নাই । অতএব সে বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।” 


৬ নিয়ত, ও, 


ঁ 


LL 
ই 
2 


রাজাসংহ ১১১ 

জেব-উন্নিসা বিষগ্রভাবে বলিল, “মহাঁরাণাকে আমার এ ভিক্ষা আপনি কি 
বানাইতে পারেন না? তাঁহার . শবির এমন অধিক দূরে ত*নহে। কাল রাত্রে 
পর্বতের উপর তাহার শিবিরের আলো দেখিতে পাইবাছিলাম 1” 
... চঞ্চলকুমারী বলিল, “পাহাড় যত নিকট দেখায় তত নিকট নর। আমরা 
পাহাড়ে দেশে বাস, করি, তাই জানি। আপনিও কাশ্মীর গিরাছিলেন, এ কথা 
আপনার স্মরণ হইতে পারে! তা বাই হোক্‌, লোক পাঠান কষ্টসাধ্য নহে। 
তবে রাণা যে এ কথার সন্মত হইবেন, এমন ভরসা করি না।+ যদি এমন 
সম্ভব হইত বে, উদয়পুরের ক্ষুদ্র সেনা মোগলরাজ্য এই এক যুদ্ধে একেবারে 
ধ্বংশ করিতে পারিত, যদি বাদশাহের সঙ্গে আমাদের আর সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা 
না থাকিত, তবে অবশ্য তিনি আপনাকে স্বামীর সঙ্গে বাইতে, অনুমতি দিতে 
'পারিতেন। কিন্ত যখন সন্ধি অবশ্য এক দিন না এক দিন করিতে হইবে, 
তখন আপনাদিগকেও বাদশাহের নিকট অবশ্য ফেরৎ দিতে হইবে |” 

জেব। তাহা হইলে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইবেন। এ বিবাহের 
কথা জানিতে পারিলে, বাদশাহ আমাকে বিষ-ভোজন করাইবেন। আর জামার 
স্বামীর ত কথাই নাই। তিনি আর কখনও দিল্লী যাইতে পাইবেন না। গেলে 
মৃত্যু নিশ্চিত। এ বিবাহে কোন্‌ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, মহারানি ? 

চঞ্চল । যাহাতে কোন উৎপাত না৷ ঘটে, এমন উপায় করা যাইতে পারে 
“বোধ হয়। | 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে নিশ্মলকুমারী সেখানে কিছু 
ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিৰ্ম্মল, চঞ্চলকে প্রণাম করার পর জেব- 
উন্নিসাকে অভিবাদন করিলেন । জেবউন্লিসাও তাহাকে প্রত্যভিবাদন কৰিলেন। 
তাঁর পর চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, “নির্মল, এত ব্যন্তভাবে কেন ?” 

নির্মল । বিশেষ সংবাদ আছে। _ ং 

তখন জেব-উন্নিদা উঠিয়া গেলেন। চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুদ্ধের সংবাদ 
নাকি?” + এ 1 

নির্মল । আজ্ঞা হা। 

চঞ্চল। তা ত লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি। . ইন্দুর গর্ভের ভিতর প্রবেশ 
করিয়াছে। মহারাণা গর্ভের মুখ বুজাইরা দিয়াছেন শুনিয়াছি, ইন্দুর না কি 
গর্ভের ভিতর মরিয়া পচিয়া থাকিবার মত হইয়াছে। 3 

নি। তারপর আর একটা কথা আছে। ইন্দুর বড় ক্ষুধার্ত । আমার সেই 
পায়রাটি আজ ফিরিয়া আসিরাছে। বাদশাহ ছাঁড়িরা দিয়াছেন-_তাহার পায়ে 
একখানি রোক্কা বাধিয়া দিয়াছেন! 

চা] রোক্কা দেখিরাছ ? 

নি। দেখিয়াছি। 

চ। কাহার বরাবর ? 
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নি ইম্লি বেগম ৷ 
- চ। কি লিখিরাছে ? 


নির্মল পত্রখানি বাহির করিয়া কিরদংশ এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন 

“আমি তোমার যেরূপ 'স্নেহ করিতাম, কোন মহুয্যকে কখনও এমন  স্রেহ: 
করি নাই। তুমিও আমার অন্গত হইর়াছিলে। আজ পূথিবীশ্বর ছুদ্দশাপন্ন__ 
লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। অনাহারে মরিতেছি। দিলীর বাদশাহ আজ 
এক টুক্রা কুটার ভিথারী। কোন উপকার করিতে পার না কি? সাধ্য থাকে 
করিও। এখনকার উপকার কখনও ভূলিব না” 

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি উপকার করিবে ?” 

নিশ্মল বলিলেন, “তাহা বলিতে পারি না। আর কিছু না পারি, বাদশাহের, 
দশা আর যোধপুরী বেগমের জন্য কিছু পাগ্ পাঠাইরা দিব ।” 

চ কি রকমে? সেখানে ত মন্স্যসমাগমের পথ নাই। 

নি। তাহা এখন বলিতে পারি না। আমার একবার শিবিরে বাইতে 
অনুমতি দিন। কি করিতে পারি, দেখিয়া আসি । 

চঞ্চলকুমারী অনুমতি দিলেন। নির্মলকুমারী গজপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রক্ষিবর্গ- 
পরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরে স্বামিসন্দর্শনে গেলেন। যাইবামাত্র মাণিকলালের সঙ্গে- 
সাক্ষাৎ হইল । মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না কি?” 

নি। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য ?. 

মাণিক। তা ত নই। কিন্ত আলম্গীর বাদশাহ ? 

নি। আমি তীর ইমৃলি বেগম__তীঁর সঙ্গে কি যুদ্ধের সম্বন্ধ? আমি তাঁর 
উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি। আমি যাহা আজ্ঞা করি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর।, 

তার পর মাণিকলালে ও নিশ্মলিকুমারীতে কি কথোপকথন হইল, তাহা, আমরা: 


মাণিকলাল নির্মলকুমারীকে উদয়পুরে প্রতিপ্রেরণ করিরা, রাজসিংহের সাক্ষাৎকার-- 
লাভের অভিপ্রারে রাণার তান্থুতে গেলেন। 1 


অষ্টম লিতচ্ছদক। 
অগ্রিনির্বাণের পরামর্শ 
. মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করি সাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, 
“বদি এ দাসকে অন্ত কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান মহারাজের অভিপ্রায় হয়, তবে বড়: 
অনুগৃহীত হইব |” / 
রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, এখানে কি হইয়াছে?” 


| 


it 


রাজাসংহ ১৪৩, 
মাণিকলাল/ উত্তর করিল, “এখানে ত কৌন কাজ নাই ৷ কাজের মধ্যে. সুধীর, 
মোগলদিগের শুষ্ক মুখ দেখা ও আর্তনাদ শুনা। তাহা কখনও কখনও পব্ৰতের 
উপর গাছে চড়িরা দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু দে কাজ বে সেপারিবে। আমি 
ভাঁবিতেছি কি যে, এতগুলা মান্ষ, হাতী, ঘোড়া, উট, এই রন্ধে, পচিয়া মরিয়া, 
থাকিবে, _ছুর্গন্ধে উদর়পুরেও কেহ বাচিবে না- বড় মড়ক উপস্থিত হইবে ৷” 
রাণা বলিলেন, “অতএব তোমার বিবেচনার এই মোগলসেনাকে অনাহারে, 
মারিয়া ফেলা অকর্তব্য ?” 
+ মাণিক। বোধ হয় যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও হী দুঃখ হয় না; 
বসিয়া বসিয়া অনাহারে এক জন লোকও মরিলে দুঃখ হয় । 
রাণা। তবে উহাদিগের সম্বন্ধে কি করা বায় ? 
মাণিক। মহারাজ! আমার এত বুদ্ধি নাই যে অমি এমন বিষয়ে পরামর্শ 
দিই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধি-্থাপনের এই উত্তম "সময় | জঠরাগ্রির দাহের 
সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা পেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ 
হর, রাজমন্ত্রগণ ও সেনাপতিগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিরা এ বিষয়ের মীমাংসা) 
করা ভাল । ২ 
রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও 
তাহার ইচ্ছা নহে। : হিন্দু, ক্ষুধার্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব. 
হিন্দু, শক্রকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না। 
সন্ধ্যার পর শিবিরে রাজসভা সমবেত হইল | তথা প্রধান সেনাপতিগণ, প্রধান 
রাজমন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলেন রাজমন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান দয়াল সাহা । তিনিও, 
উপস্থিত ছিলেন। মাণিকলালও ছিল । 
রাজসিংহ বিচাধ্য বিষয়টা সকলকে বুঝাইয়া দরিরা, সভাসদ্গণের মত জিজ্ঞাসা 
করিলেন। অনেকেই বলিলেন, “মোগল এখানে ল্লুধা-তৃষ্ঠায়.মরিয়া পচিয়া থাকুক-_ 
গুরঙ্গজেবের বেটাকে ধরিয়া আনিয়া! উহাদের গোর দেওয়াইব | না হয়, দোসাদের 
দল আনিয়া মাটি চাপা দেওয়াইব। মোগল হইতে বার বার রাঁজপুতের যে অনিষ্ট. 
ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে কাহারও ইচ্ছা হইবে না যে, মোগলকে হাতে পাইয়া, 
ছাড়া যায় ৷? 
ইহার উত্তরে মহাঁরাণা বলিলেন, “না হয় স্বীকার করিলাম'যে, 'এই মোগলদিগকে 
এইখানে শুকাইয়া মারিয়া মাটি চাপা দেওয়া গেল। কিন্তু গুরঙ্গজেব আর 
গুরঙ্গজেবের উপস্থিত সৈশ্ঘগণ মরিলেই মোগল নিঃশেষ হইল ন|। ৬ুঁরঙ্গজেব 
মরিলে শাহ আলম্‌ বাদশাহ হইবে। শাহ আলমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বিজরী মহাসৈন্ত 
পর্বতের অপর পারে সশজ্পে উপস্থিত আছে। আর ছুইটা মোগলসেনা আর ছুই 
দিকে. বসিয়া আছে । আমরা কি এই সবগুলিকে নিঃশেষ ধ্বংস করিতে পারিব ?- 
বদি না পারি, তবে অবশ্য একদিন সন্ধি করিতে হইবে। যদি সন্ধি করিতে 
হয়, তবে এমন স্থুসময়' আর কবে হইবে? এখন গুরঙ্গজেবের প্রাণ. কঠাগত__ 
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১৪৪ বাজসিংহ 
এখন তাহার কাছে - বাহা চাহিব, তাহাই পাইব। সময়ান্তরে কি তেমন 
পাঁইৰ ?” ; 
দয়াল সাহা বলিলেন, “নাই পাইলাম । তবু এই মহাঁপাপিষ্ঠ পৃথিবীর কণ্টক- 
স্বরূপ ওরঙ্গজেবকে বধ করিলে পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা৷ হইবে। এমন পুণ্য আর 
‘কোন কাৰ্য্যে নাই । মহারাজ! মতান্তর করিবেন না” 
রাঁজসিংহ বলিলেন, “সকল মোগল বাদশাহই দেখিলাম-_পুথিবীর কণ্টক। 
উরজজেব শাহজীহার. অপেক্ষাও কি নরাধম? খক্র হইতে আমাদের যত অমঙ্গল 
বটিয়াছে, গুঁরঙ্গজেব হইতে কি তত হইয়াছে? শাহ আলম বে পিতপিতামহ 
- হুইতেও ছুরাচার না হইবে, তাহার স্থিরতা কি? আর তোমরা যদি এমন ভরলাও 
কর--সে ভরসা আমিও ন! করি, তা নর-_যে,. এই চারিটি মোগলসেনাই আমরা 
পরাজিত করিতে পারিব, তবে ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য হত্যার পর সে আশা 
কলে পরিণত হইবে। কত 'অসংখ্য রাজপুত বিনষ্ট হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে কয় 
জন? আমরা অল্পসংখ্যক, মুসলমান বহুসংখ্যক । আমরা সংখ্যার কমিরা গেলে, 
আবার বদি মোগল আসে, তবে কার বাহুবলে তাদের আনার তাড়াইব ?” 
দয়াল সাহা বলিল, “মহারাজ, সমস্ত রাজপুতানা একত্রিত হইলে মোগলকে 
সিন্ধু পার করিরা রাখির। আসিতে কতক্ষণ লাগে ?”. 
রাজসিংহ বলিলেন, “সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা কখনও হইয়াছে কি? 
“নও ত সে চেষ্টা ক্লরিতেছি__ঘটিতেছে কি? তবে সে ভরসা কি প্রকারে 
দয়াল সাহা বলিলেন, “সন্ধি হইলেও উরঙগজেব সন্গিরক্ষা করিবে, এমন 
ভরসা করি না। অমন মিথ্যাবাদী, ভণ্ড কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। মুক্তি 
পাইলেই সে সন্ধিপত্র ছি'ড়িয়া ফেলিয়] দিরা। বা করিতেছিল তাহাই করিবে 1” 
রাজসিংহ বলিলেন, “তা ভাবিলে কখনই সন্ধি করা হয় না। তাই কি মত?” 
এইরূপ অনেক বিচার হইল। পরিশেষে সকলেই রাণার কথার যাথারথয স্বীকার 
করিলেন। সন্ধিস্থাপনের কথাই স্থির হইল] 
তখন কেহ আপত্তি করিল, «উরঙ্গজেব ত কৈ সন্ধির চেষ্টায় দূত পাঠান নাই। 
তার গরজ, না আমাদের গরজ ?” i 
তাহাতে রাজসিংহ উত্তর করিলেন, “দূত আসিবে কি প্রকারে? সে রন্ধূ- 
পথের ভিতর হইতে একটি পিপড়া উপরে আসিবার পথ রাখি নাই।” 
দয়াল সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে আমাদেরই বা দূত যাইবে কি প্রকারে? 
সি বার গরঙ্গজের আমাদিগের দূতকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিল। এবার যে 
পি আজ্ঞা দিবে না, তার ঠিকানা কি?” 
বাজসিংহ বলিলেন, “এবার বে বধ করিবে না, তাহা স্থির । 
কপট সন্ধিতেও তাহার মঙ্গল ৷ 
গোলযোগ আছে বটে 1” 


/ 


কেন না, এখন 
॥ তৰে দূত সেখানে বাইবে কি প্রকারে, তাহার 


মন 


০৮৮৮ 
। 


রাজসিংহ ১৪৫ 

তখন মাণিকলাল নিবেদন করিল, “সে ভার আমার উপর অপিত হউক । 
আমি মহাঁরাণার পত্র ওরঙ্গজেবের নিকট পৌছাইয়া দিব এবং উত্তর আনিয়া দিব 1» 

সকলেই সে কথায় বিশ্বাস করিল, কেন না, সকলেই জানিত, কৌশলে ও 
সাহসে মাণিকলাল অদ্বিতীয় । অতএব পত্র লিখিবার--হুকুম. হইল । দয়াল শাহ 
পত্র প্রস্তুত করাইলেন। তাহার মর এই যে, বাদশাহ সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে 
উঠাইর়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গোহত্যা ও দেবালরভঙ্গ নিবারণ করিবেন, 
এবং জেজেয়ার কোন দাবী করিবেন না৷ তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত 
করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন । 

পত্র সভাসদ্‌ সকলকে শুনান হইল॥ শুনিয়া মাণিকলাল বলিল, “বাদশাহর 
স্ত্রীকন্ঠা আমাদিগের নিকট বন্দী আছে। তাহারা! থাকিবে ?” 

বলিবামাত্র সভামধ্যে একট! হাসির ঘটা পড়িরা গেল। সকলে একবাক্যে 
বলিল, “ছাড়া হইবে না|” কেহ বলিল, “থাক, উহার! মহারাণার আঙিনা ঝঁঁটাইবে 1” 
'কেহ,বলিল, “উহাদের ঢাকায় পাঠাইয়া দাও। হিন্দু হইয়া বৈষ্ঃবী সাজিয়া হরি- 
নাম করিবে ।” কেহ বলিল, “উহাদের মূল্যস্বরপ এক এক ক্রোর টাকা বাদশাহ 


. দিবেন।” ইত্যাদি নানা প্রকার প্রস্তাব হইল! মহারাণা বলিলেন, “দুইটা মুসল- 


মান বাদীর জন্য সন্ধি ত্যাগ করা হইবে না। সেই ছুইটাকে ফিরাইয়! দিব; লিখিয়া 
দাও ।” 

সেইরূপ লেখা হইল | পত্রখাঁনি মাণিকলালের জিল্না হইল। তখন সভাভঙ্ব 
হইল ৷ 


নল ললিত 
অগ্রিতে জলসেক 

সভীভঙ্গ হইল, তবু মাণিকলাল গেল না! সকলেই চলিয়া গেল, মাণিকলাল 
গোপনে মহারাণাকে জানাইল, “মবারকের বখংশিশের কথাটা এই সময়ে মহারাজকে 
স্মরণ করিয়া দিতে হয়” 11 

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিতে লেন, সে য়? | 

মাণিক। বাঁদশাহের যে কন্যা আমাদিগের কাছে বন্দী আছে, তাকেই চাঁয়। 

রাজসিংহ ৷ তাহাকে যদি বাদশাহের নিকট ফেরৎ না পাঠাই, তবে বোধ করি 
সন্ধি হইবে না৷ আর স্ত্রীলোকের উপর কি প্রকারে আমি পীড়ন করিব? 

মানিক। গীড়ন করিতে হইবে না। শীহজাদীর সঙ্গে মবারকের গতরাতে 


সাদি হইয়াছে। 
রাজসিংহ। সেই কথা শাহজাদী বাদশাহকে বলিলেই বোধ হয়, সব গোল 


মিটিবে। 


নে 


১৪৬ ব।জজিংহ 

মাঁণিক। এক রকম__কেন না, ছুই জনের মাথা কাঁটা বাইবে। 

বাজসিংহ। কেন? 
' মাণিক। : শাহজাদীদের শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ নাই। এই শাহজাদী একজন, 
ত্র সৈনিককে বিবাহ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের কুলের কলঙ্ক করিয়াছে। বিশেষ 
'বাদশীহকে না৷ জানাইয়া, এ বিবাহ করিয়াছে। এ জন্য তাহাকে দিল্লীর রঙ মহালের 
প্রথান্সুসারে বিষ খাইতে হইবে। আর মবারক সাপের বিষে যখন মরেন নাই, 
তখন তাহাকে হাতীর পায়ে কি শূলে যাইতে হইবে। যদি সে অপরাধও মার্জ্জনা 
হয়, তবে তিনি মহারাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য বাদশাহের কাছে: 
শুলে যাইবার যোগ্য । জানিতে পারিলে বাদশাহ তাহাকে শূলে দিবে। তাহা ছাড়া, 
তিনি বিনান্থমতিতে শাহজাদী বিবাহ করিয়াছেন, সে জন্তও শূলে যাইতে বাধ্য । 

রাজসিংহ। আমি ইহার,কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি? 

মাণিক। ওরঙ্গজেব কল্গা-জামাতাকে মার্জনা না করিলে আপনি সন্ধি করিবেন। 
শা, এই নিয়ম করিতে পারেন । 1 

রাজসিংহ বলিলেন, “তাহা আমি করিতে স্বীকৃত হইতেছি। উহাদের জন্য: 


আমি একখানি পৃথক্‌ পত্র বাদশাহকে লিখিতেছি।  তাহাও তুমি এ সঙ্গে লইয়া. 


বাও। ুর্গজেব কন্যাকে মার্জনা! করিতে পারেন, কিন্তু মবারককে মার্জনা করিতে, 
তিনি আপাততঃ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে বে তিনি নিন্ধৃতি দিবেন, এমন আমার 
ভরসা হয় না। যাহা হউক, মবারক বদি ইহাতে সন্তষ্ট হয়, তবে আমি ইহা করিতে 
প্রস্তুত আছি।” 

এই বলিয়া রাজসিংহ একখানি পৃথক্‌ পত্র স্বহস্তে লিখিয়া মাণিকলালকে দিলেন । 
যাণিকলাল পত্র দুইখানি লইয়া দেই রাত্রিতে উদয়পুর চলিল। 

উদয়পুরে গিয়া মাণিকলাল প্রথম নিৰ্ম্মলকুমারীকে এই সকল সংবাদ দিলেন । 
নিৰ্ম্মল সন্তষ্ট হইল । সেও একখানি পত্র বাদশাহকে এই মন্দে লিথিল-_ 
“শাহান্শাহ! 

বাদীর অসংখ্য কুণিশ! হুভুর যাহ! আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাদী তাহা সম্পন্ন 
করিয়াছে। এক্ষণে হুজুরের সন্মতি পাইলেই হয়। আমার শেষ ভিক্ষাটা স্মরণ: 
রাখিবেন। সন্ধি করিবেন ।? ff 

সে পত্রও নিশ্ম্ল মাণিকলালকে দিল। তার ,পর নির্মল জেব-উন্নিসাকে সকল। 
কথা জানাইল, তিনিও তাহাতে সন্ত হইলেন। এ দিকে মাণিকলাল মবাঁরককে 
সকল কথা জানাইলেন। মবারক কিছু বলিল না। মাণিকলাল তাহাকে সতর্ক, 
করিবার জন্য বলিল, “সাহেব! বাদশাহের নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি৷ যে আপনাকে 
যথাৰ্থ’ মার্জনা করিবেন, এমন ভরসা আমি করি লা।” 

মবারক বলিল, “নাই করুন ।৮ 

গরিদিন পরাতে মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর পায়রা চাহিয়া লইয়া! গিয়া, পত্রগুলি; 
কাঁটিযা ছোট করিরা তাহার পায়ে বাধিয়া দিল। .পায়রা, ছাড়িয়া দিবামাত্র সে; 


“-কামাচ্ছা রা & & 


রাজসিংহ ১৪৭ 
আকাশে উঠিল। পারের ভরে বড় পীড়িত। তথাপি কোনমতে উড়িয়া যেখানে 
ওরঙ্গজেব উর্দমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,: সেইখানে বাদশাহের. কাছে 
পত্র পৌছাইয়া দিল । 


ডুস্হ্ছম পল্লিতল্ছত 
অগ্নি নির্বাণকালে উদ্দিপুরী ভস্ম 


কপোত গ্রীদ্রই উরহ্গজেবের উত্তর লইয়া আসিল ৷ রাজসিংহ যাহা যাহা 
চাহিয়াছিলেন, -গরহ্গজেব সকলেতেই সম্মত হইলেন । কেবল একট! গোলযোগ 
করিলেন, লিথিলেন, প্চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে 1” রাজসিংহ বলিলেন, “তদপেক্ষা 
আপনাকে এখানে সসৈন্যে কবর দেওয়। আঁমার মনোমত” কাজেই ওরঙ্গজেবকে 
সে বাসনা ছাঁড়িতে হইল । তিনি সন্ধিতে সন্মত হইয়া মুনীর "দ্বারা, সেই মর্মে 
সন্ধিপত্র লিখাইয়া আপনার পাঞ্জা অঙ্কিত করিরা স্বহপ্তে-তাঁহাতে “মঞ্জুর” লিখিয়া৷ 
দিলেন। জেব-উদ্নিসা ও মবারক সম্বন্ধে একখানি পৃথক্‌ পত্রে তাহাদিগকে মার্জনা 
করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্ত একটি সর্ত এই করিলেন যে, এ বিবাহের কথা 
কাহারও সাক্ষাতে কখন প্রকাশ করিবে না| সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিলেন যে, 
কন্ঠা যাহাতে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত না হয়েন, সে উপায়ও বাদশাহ করিবেন। 

রাজসিংহ সন্ধিপত্র পাইয়া মোগল-সেনা মুক্তি দিবার আজ্তা প্রচার করিলেন। 
রাঁজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছ সকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ 
আহাৰ্য্য কোথায় পাইবে, এই জন্য রাজসিংহ দরা করিয়া, বহুতর হাতীর পিঠে 
বোঝাই দিয়া অনেক আহাধ্য বস্তু উপচৌকন প্রেরণ করিলেন এবং শেষে উদিপুরী, 
জেব-উন্লিসা৷ ও মবারককে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য উদয়পুরে আদেশ 


" পাঠাইলেন। তখন নির্মল চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া কাণে কাণে বলিল, “বেগম তোমার 


দাঁদীপনা করিল কৈ?” এই বলিয়া নির্মল উদিপুরীকে বলিল, “আমি যে নিমন্ত্রণ 
করিতে দিলী গিরাছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না?” 
সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও? তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য 
কি যে, বাদশাহের বেগম আটক রাখ? কেমন, এখন ছাড়িতে হইল ত? কিন্ত 
যে অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিব । উদয়পুরের চিহ্ুমাত্র রাখিব না” 
তখন চঞ্চলকুমারী স্থিরভাবে বলিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাণা। বাদশীহকে দয়া 
করিয়া তোমাদের ছাড়িয়া, দিয়াছেন। আপনি তাহার জন্য একটা মিষ্ট কথীও - 
ৰলিতে জানেন না, অতএব. আপনাকে ছাড়া হইবে না। আপনি বাঁদীমহলে 
গিরা আমার জন্ত তামাকু প্রস্তত করিয়া আনুন ।” - 
জেব-উন্নিসা বলিল, “সে কি মহারাণি ! আপনি এত নির্দয় ?” 


১৪৮ রাজসিংহ 
: চঞ্চলকুমারী বলিল, “আপনি যাইতে পাঁরেন--কেহ বিদ্র করিবে নাঁ। ইহাকে 
আমি এক্ষণে, যাইতে দিতেছি না ৷” 

জেব-উন্নিসা অনেক অনুনয় করিল, শেষ উদিপুরীও কিছু বিনীতভাব অবলম্বন 
করিল । কিন্তু চঞ্চলকুমারী বড় শক্ত । দয়া করিয়া কেবল এইটুকু বলিলেন, “আমার 


জন্য একবার তামাকু প্রস্তুত করুক, তবে যাইতে পারিবে!” 


তখন উদিপুরী বলিল, “তামাকু প্রস্তুত করিতে আমি জানি না।৮ 

চঞ্চলকুমারী বলিল, “বাদীর! দেখাইয়া দিবে |” 

অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইল। বাদীর! দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চল- 
কুমারীর জন্য তাষাকু সাঁজিল | 

তখন চঞ্চলকুমারী সেলাম করিয়া তাহাদের বিদার করিলেন। বলিলেন, 
খানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে; সমন্তই আপনি বাদশাহকে জানাইবেন এবং তাঁহাকে 
স্মরণ করিয়া দিবেন যে, আমিই তস্বীরে নাথি মারিয়া! নাক ভাঙ্গিয়া দিরাছিলাম। 
আরও বলিবেন, পুনশ্চ বদি তিনি কোন হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন, তাহা 
হইলে আমি তস্বীরে পদাঘাত করিয়া লস্তষ্ট হইব না ।” 

তখন উদিপুরী নিদাঘের মত সজল কান্তি হইয়া বিদায় হইল। 

মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া গুরঙ্গজেৰ বেত্রাহত কুকুরের মত বদনে লাঙল নিহিত 
করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন ৷ 


একাদস্পা পল্লিচ্ছেড 
অগ্নিকাণ্ডে তৃষিতা চাতকী 
বেগমদিগকে বিদায় দিরা চঞ্চলকুমারী আবার অন্ধকার দেখিল। মোগল ত 
পরাভূত হইল, বাদশাহের বেগম তাহার পরিচর্যযা- করিল, কিন্তু কৈ, রাণা ত কিছু 
বলেন না। চঞ্চলকুমারী কীদিতেছে দেখিরা নির্মল আসিয়া কাছে বসিল । মনের 
কথা বুঝিল। নিৰ্ম্মল বলিল, “মহারাণাৰে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না?” 
চঞ্চল বলিল, “তুমি কি ক্ষেপিরাছ? জ্রীলোক হইরা বার বার কি এই কথা 
বলা বায় ?” 
নিৰ্ম্মল । তবে রূপনগরে তোমার পিতাকে কেন আসিতে লেখ না? 
চঞ্চল । কেন? সেই পত্রের উত্তরের পর আবার পত্র লিখিব? 
নির্মল । বাপের উপর রাগ অভিমান কি? 
চঞ্চল। রাগ অভিমান নয়। কিন্তু একবার লিখিয়া-সে আমারই লেখাঁযে 
অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মনে হইলে এখনও বুক কাপে। আর কি 
লিখিতে সাহস হয়? £ 
নিলা তি তি ০০২৪০ 


! 


্‌ 


রাজজিংহ ১৪৯ 
চঞ্চল । এবার কিসের জন্য লিখিব? 
নিৰ্ন্মল ৷ যদি মহাঁরাণা কোন কথা না পাঁড়িলেন__তবে বোধ করি, পিত্রীলয়ে গিয়া 
বাস করাই ভীল,-_ওরঙ্গজেব এ দিকে আর ধেঁসিবে না॥ সেই জন্য পত্র লিখিতে 
বলিতেছিলাম। পিত্রালর ভিন্ন আর উপায় কি? 
চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না চঞ্চল 
কীদিরা ফেলিল। নির্মীলও কথাটা বলিরাই অপ্রতিভ হইরাছিল। 
চঞ্চল চক্ষুর জল মুছিয়া লজ্জায় একটু হাসিল। নিন্মলও হাদিল। তখন 
নিৰ্ম্মল হাসিয়া বলিল, “আমি দিল্লীর বাদশাহের কাছে কখনও অপ্রাতিভ হই নাই__ 
তোমার কাছে অপ্রতিভ হইলাম_-ইহা দিলীর বাঁদশীহের পক্ষে বড় লজ্জার 
কথা। ইম্লি বেগমেরও কিছু লজ্জার কথী।. তা তুমি একবার ইম্লি বেগমের 
মুন্শীআনা দেখ। দৌরাতকলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ কর- আমি বলিয়া 


যাইতেছি।” 
চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাকে লিখিব-- মাকে না! বাপকে ?” 
নির্মল বলিল,__“বাপকে 1” 


চঞ্চল পাঠ লিখিলে, নির্মূল বলিয়া যাইতে লাগিল,_-%এখন মোগল বাদশাহ, মহা- 
রাণার হস্তে” বাদশাহ’ পর্যন্ত লিখিয়া চঞ্চলক্মারী বলিল, “মহারাণার হস্তে” 
লিখিব, না__“রাজপুতের হস্তে লিখিব?” নির্মলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল “তা 
লেখ” তারপর নির্ম্মলের কথনমতে চঞ্চল লিখিতে লাগিল_“হস্তে পরাভৰ প্ৰাপ্ত 
হইয়া রাজপুতানা হইতে তাড়িত হইয়াছেন। : এক্ষণে আর তাহার আমাদিগের 
উপর বলপ্রকাশ: করিবার সম্ভাবনা নাই এক্ষণে আপনার সন্তানের প্রতি আপনার 
কি আজ্ঞা? আমি আপনারই অধীন”: 

পরে নিৰ্ম্মল বলিল,_“মহারাণার অধীন নই ৷” 

চঞ্চল বলিল, “দূর হ পাপিষ্টা।” সে কথা লিখিল না। নির্মূল বলিল, “তঢর 
লেখ, আর কাহারও অধীন নই ৷” অগত্যা চঞ্চল তাহাই লিখিল। 

এইরূপ পত্র লিখিত হইলে, নির্ম্মন বলিল, “এখন রূপনগরে পাঠাইয়া দাও | 
পত্র রূপনগরে প্রেরিত হইল । উত্তরে রূপনগরের রাও লিখিলেন, “আমি দুই হাজার 
ফৌজ লইয়া উদয়পুর বাইতেছি, ঘাট খুলিরা রাখিতে রাণাকে বলিবে ৷” 

এই আশ্চৰ্য্য উত্তরের অর্থ কি, তাহা চঞ্চল ও নির্মূল কিছুই স্থির করিতে পারিল 
না। পরিশেষে তাঁহারা বিচারে স্থির করিল যে, যখন কৌজের কথা আছে, তখন 
রাণাঁকে ‘অবগত করান আবগ্তক |. নিন্ম লকুমারী মাণিকলালের নিকট সংবাদ 
পাঠাইয়া দিল । 

রাণাঁও সেইরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। চঞ্চলকুমারীকে ভুলেন নাই । তিনি 
বিক্রম দোলাদ্ধিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের মন্ম, চঞ্চলকুমারীর বিবাহের কথা। 
বিক্রমসিংহ কন্যাকে শাপ দিয়াছিলেন, রাণী তাহা স্মরণ করাইয়| দিলেন, আর তিনি 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন রাজসিংহকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন, 


১৫০ বাজজিংহ 
তখন তাঁহাকে আশীর্বাদের সহিত কন্যা সম্প্রদীন করিবেন, তাহাও স্মরণ করাইলেন। 
রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“এখন আপনার কিরূপ অভিপ্রায় ?” 
এই পত্রের উত্তরে বিক্রমসিংহ লিখিলেন,_“আমি দুই হাজার অশ্বারোহী 
লইয়া আপনার নিকট বাইতেছি। বাট ছাড়িয়া দিবেন ৷” ঠ 
রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর মত সমস্তা বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, ছুই হাজার 
মাত্র অশ্বারোহী লইয়া! বিক্রম আমার কি করিবে? আমি সতর্ক আছি। অতএব 
তিনি বিক্রমকে ঘাট ছাড়িরা দিবার আদেশ প্রচার করিলেন । 


দলীদকস্প পল্লিচল্ছতে 
অগ্নি পুনজ্ব বলিত 

উদয়সাগরের তীরে ফিরিয়া আসিয়া, গর্জেব তথায় শিবিরস্থাপন ও রাত্রিযাপন 
করিলেন । সৈনিক ও বাহনগণ খাইয়া.বাঁচিল। তখন সিপাহীমহালে গান, গল্প এবং 
নানাবিধ রসিকতা আরম্ভ হইল একজন মোগল বলিল, “হিন্দুর রাজ্যে আসিয়াছি 
বলিয়া আমরা একাঁদণীর উপবাস করিরাছিলাম।” শুনিয়া একজন মোগলানী 
বলিল, “বাচিয়া আছ, তবু ভাল | আমরা মনে করিয়াছিলাম, তোমরা নাই 
তাই আমরাও একাদশী করিয়াছিলাম। একজন গায়িকা কতকগুলি সৌথীন 
মোগলদিগের সন্মুখে গীত করিতেছিল গায়িতে গায়িতে তাহার তাল কাটিয়া 
গেল। একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা: করিল, “বিবিজান ! এ কি হইল? তাল 
কাটিল যে?” গায়িকা বলিল, “আপনাদের যে বীরপনা দেখিলাম, তাহাতে 
আর ,হিন্স্থানে থাকিতে সাহস হয় না। উড়ি্যায় যাইব মনে করিয়াছি-_তাই 
তাল কাটিতে শিখিতেছি।”_কেহ বা উদ্দিপুরীর হরণ-বৃত্তান্ত লইয়া দুঃখ করিতে 
লাগিল--কোন খয়েরখ হিন্দু সৈনিক রাবণরুত সীতাহরণের সহিত তাহার তুলনা 
করিল-_কেহ্‌ তাহার উত্তরে বলিল, “বাদশাহ এত বানর সঙ্গে আনিয়াছিল, তবু 
এ সীতার উদ্ধার হইল না কেন?” কেহ বলিল, “আমরা সিপাহী-_কাঠুরিয়া নহি, 


কর নাই, বুঝিতে পারিতেছি। এন্ত তোমাকে মার্জনা করিলাম । 
কিন্তু সাবধান ! বিবাহের কথা প্রকাশ না পায় ৮ 
তার পর উদিপুরী_ বেগমের সঙ্গে বাদশাহ সাক্ষাৎ করিলেন। উদিপুরী 
তাহার অপমানের কথা আগ্োপান্ত সমস্ত বলিল । দশটা বাড়াই বলিল, ইহা! 
বলা বাহুল্য । গুরঙ্দজেব শুনিয়া অত্যন্ত রুদ্ধ ও বিমর্ষ হইলেন । ff 


রাজসিংহ ১৫১ 
পরদিন দরবারে বসিয়া, আম-দরবার খুলিবার আগে, নিভৃতে মবারককে 
ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, “এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জ্জন। করিলাম । 
কেন না, তুমি. আমার জামাতা ৷ আমার জামাতাকে নীচপদে নিযুক্ত রাখিতে 
পারি না অতএব তোমাকে ছুই হাজারের মন্রবদার করিলাম, পরওরানা৷ আজি 
বাহির হইবে । কিন্তু এক্ষণে তোমার এখানে থাকা হইতে পারিতেছে না| ফীরণ, 
শাহজাদা আক্ব্বর পর্বতমধ্যে আমার ন্যায় জালে পড়িয়াছেন। তীর উদ্ধারের জন্য 
দিলীর খা সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সেখানে তোমার স্তার যোদ্ধার 
সাহায্যের বিশেষ প্রর়োজন। তুমি অদ্বই বাত্রা কর ৷” 
মবারক এ সকল কথায় আহলাদিত হইলেন না, কেন না, জানিতেন, ওরদ্রজেবের 
আদর শুভকর নহে। কিন্তু মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দুঃখিতও 
হইলেন না৷ অতি বিনীতভাবে বাঁদশাহের নিকট বিদায় লইরা দিলীর খাঁর . 
শিবিরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
তার পর রঙ্দজেব একজন বিশ্বাসী দূতের দ্বারা দিলীর খাঁর নিকট এক লিপি 


প্রেরণ করিলেন। পত্রের সর্প এই বে, মবারক খাঁকে ছুই হাজারি মন্সবদার 


করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। সে বেন একদিনও জীবিত না৷ থাকে! 
যুদ্ধে মরে ভালই-_নহিলে অন্য প্রকারে যেন মরে। 

দিলীর মবারককে চিনিতেন না । বাদশীহের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্থির 
করিলেন। 

তাঁর পর উুরদ্রজেব আম-দরবারে বসিয়া আপনায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । 
বলিলেন, “আমরা কাঠুরিয়ার ফাদে পড়িয়াই সন্ধিস্থাপন করিয়াছি । সে সন্ধি 
রক্ষণীয় দহে। ক্ষুদ্র একজন ভূ ইএ রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি? 
আমি সন্ধিপত্র ছি'ড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ সে রূপনগরের কুডারীকে ফেরৎ পাঠায় 
নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব রাজসিংহের তাহীতে 
অধিকার নাই | তাহাকে ফিরাইয়া না দিলে আমি রাঁজসিংহকে ক্ষমা, করিতে পারি 
না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে । রাঁণাঁর রাজ্যমধ্যে গরু 
দেখিলে মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে। দেবালয় দেখিলেই তাঁহা ভগ্ন করিবে। 


জেজেয়| সবই আদায় হইবে৷" 


এই সকল হুকুম জারি হইল ৷ এদিকে দিলীর খঁ। দাইস্সুরীর পথ দিয়া মাড়বার 
হইতে উদয়পুরে প্রবেশের চেষ্টায় আসিতেছেন, শুনিয়া রাজসিংহ গুরঙ্গজেবের কাছে 
লোক পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বে, সন্ধির পর আবার যুদ্ধ কেন? 
উরন্রজেব বলিলেন, “ভূইঞার সঙ্গে বাদশাহের সন্ধি? বাদশাহের রূপনগরী বেগম 
ফেরৎ না পাঠাইলে বাদশাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না ।' শুনিয়া রাজমিংহ হাসিয়া 
বলিলেন, “আমি এখনও জীবিত আছি।” রূপ্গনগরের রাজকুমারী অপহ্রণট৷ 
উরঙ্গজেবের শেল সমান বিধিতেছিল। তিনি রাজসিংহের নিকট: অভিষ্টসিদ্ধির 
সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া রূপনগরের রাঁওসাহেবকে” এক পরওয়ান! দিলেন । 


| 


ক 


১৫২ b রাজসিংহ 
তাহাতে লিখিলেন, “তোমাঁর কন্যা এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। 


শীঘ্র তাঁহাকে উপস্থিত করিবে, নহিলে রপনগরের গড়ের চিহ্ন রাখিব ন 


ওর্গজেবের ভরসা বে, পিতা জিদ্‌ করিলে চঞ্চলকুমারী তাহার নিকটে আসিতে 
সম্মত হইতে পারে। পরওয়ান| পাইয়া বিক্রমসিংহ উত্তর লিখিল, “আমি শী 
দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা লইরা আপনার হুজুরে হাজির হইবে ৷” 

ওুরঙ্গজেব ভাবিলেন, “সেনা কেন?” মনকে এরূপ বুঝাইলেন যে, তাহার 
সাহাব্যার্থ বিক্রমসিংহ সেনা লইয়া আসিতেছে। 


জ্লোদিস্প পল্লিচল্ছেড 
মবারকের দাহনারন্ত 


সৌন্দর্য্যের কি মহিমা! মবাঁরক জেব-উন্নিসাকে দেখিরা আবার সব তুলিয়া! 


গেল। গৰ্বিত, স্নেহাভাবদর্পে প্রকুলা জেব-উন্নিসাকে দেখিলে আর তেমন হইত 
কি না বলা যায় না, কিন্তু সেই জেবউন্লিসা এখন বিনীতা, দর্পশুন্তা, স্নেহশালিনী, 
অশ্রমনী। মবারকের পূর্বান্থরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া দরিয়ায় 
-ভাঁসিয়া গেল। মনুষ্য ভ্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত 
ধন্মীধর্বজ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক পাপিঠ আর নাই ৷ 

সহজ দীপের রশ্মি-প্রতিবিশ্ব-সমন্িত উদরসাগরের অন্ধকার জলের চতুষ্পার্খে 
পর্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্পে দুরগমধ্যে ইন্্রবন তুল্য কক্ষে 
বসিয়া মবারক জেবউন্লনিসার হাত আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল।" মবারক: 
বড় দুঃখের সহিত বলিল, “তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্ত দুঃখ এই যে, 
এই সুখ দশ দিন ভোগ করিতে পারিলাম না।” 

জেবউন্নিসা। কেন? কে বাধা দিবে"? বাদশাহ? 

মবারক। সে সন্দেহও আছে। কিন্তু বাঁদশাহের কথা এখন বলিতেছি না, 
আমি কাল যুদ্ধে যাইব। যুদ্ধে মরণ জীবন ছুই আছে। কিন্ত আমার পক্ষে 
মরণ নিশ্টর। আমি রাজপুতদিগের বুদ্ধের যে বন্দোবস্ত দেখিয়াছি, তাহাতে 


জেবউন্সিসা সজল-নরনে বলিল, খবর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব ৷? 

উভয়ে চক্ষুর জন ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, “মরিব, না মরিব না?” 
অনেক ভাঁবিল। সন্মুখে এই নক্ষত্র খচিত গগনম্পৰ্শী পর্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার 
গিরের জল-_তাহাতে দীপমালা-প্রভাসিত পটনির্মিতা মহানগরীর মনোমহিনী: 


রাজজিংহ ১৫৩. 
ছায়া__দুরে পর্বতের চুড়ার উপর চূড়া_-তাঁর উপর চুড়া--বড় অন্ধকার ছুই 
জনে বড় অন্ধকারই দেখিল। 

সহসা জেবউন্লিসা বলিল, “এই অন্ধকারে শিবিরের প্রাচীরের তলার কে 
লুকাইল? তোমার জন্ত আমার মন সর্বদা শঙ্কিত ৷” 

“দেখিয়া আসি,” বলিরা মবারক ছুটিয়া দুর্গ-প্রাকারতলে গেলেন, দেখিলেন, 
একজন যথার্থই লুকাইয়া শুইয়া আছে বটে। মবারক তাহাকে ধৃত করিলেন। 
হাত ধরিরা, তুলিলেন। বে লুকাইয়াছিল, সে দীড়াইয়া উঠিল। অন্ধকারে 
মবারক কিছু ঠাওর পাইলেন না| তাহাকে টানিয়া ছুর্গসধ্যে দীপালোকের নিকট 
আনিলেন। দেখিলেন যে, একটা স্ত্রীলোক সে মুখে কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিরা 
রহিল-_নুখ খুলিল না.। মবারক তাহাকে একজন প্রতিহারীর জিন্মায় রাখিয়া 
স্বয়ং জেবউন্নিসীর নিকটে গিয়া সবিস্তার নিবেদন করিলেন। জেবউত্রিসা 
কৌতুহলবশতঃ তাহাকে কক্ষমধ্যে আনিতে অনুমতি দিলেন। মবারক তাহাকে, 
কক্ষমধ্যে লইয়া আদিলেন। 

জেব-উন্নিসা বলিল, “তুমি কে? কেন লুকাইরাছিলে? মুখের কাপড় খোল।” 

সে স্ত্রীলোক তখন মুখের কাপড় খুলিল। ছুই জনে সবিস্ময়ে দেখিল__দরিয়া 
বিবি! 
বড় সুখের সমর, সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজপতন দেখিলে যেমন বিহ্বল 
হইতে হয়, জেবউন্সিসা ও মবারক সেইরূপ হইল। তিন জনের কেহ কোন, 
কথা কহিল না। 

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, হিয়া আলা! 
আমাকে মরিতেই হইবে৷” 

জেব-উন্লিসা তখন অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, “তবে আমাকেও ৷” 

দরিয়া বলিল, “তোমরা কে ?” | 

মরারক তাহাকে বলিল, “আমার সঙ্গে আইস॥” 


তখন মবারক অতি দীনভাবে জেব-উন্নিদার নিকট বিদায় লইল। 


ছুভুুর্দদস্প লিল 


অগ্নির নুতন ক্ফুলিজ 

ত্হ র নীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মোগল যতক্ষণ না 
EA রাণার' রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দুর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ 
করেন নাই বা স্বীয় দেনার কোন অংশ স্থান-বিচ্যুত করেন নাই।. তিনি 
নিবিরেই রহিয়াছেন, এমন সমর সংবাদ আনিল যে, বিক্রমসিংহ রূপনগর হইতে 


দুই সহস্র সেনা লইয়া আসিতেছেন। রাজসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। 


5৫৪ রাজসিংহ 

একজন অশ্বারোহী অগ্রবর্তী হইয়া আসিয়া দূতস্বরূপ রাজসিংহের দর্শন 
পাইবার কামনা জানাইল। রাজসিংহের অনুমতি পাইয়া গ্রতিহারী তাহাকে 
লইয়৷ আসিল। সে রাঁজসিংহকে প্রণাম করিরা জানাইল যে, রূপনগরাধিপতি 
বিক্রম সোলাঞ্কি মহারাণার দর্শনমানদে সসৈন্যে আসিয়াছেন। 

রাজসিংহ বলিলেন, “বদি শিবিরের ভিতরে আসিয়| সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, 
তবে একা আসিতে বলিবে। যদি সসৈন্তে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে শিবিরের 
বাহিরে থাকিতে বলিবে_আমি সসৈন্যে বাইতেছি।” 

বিক্রম সোলাস্কি একা শিবিরমধ্যে আসিরা! সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। 
তিনি আসিলে রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান করিলেন। বিক্রমসিংহ 
রাণাকে কিছু নজর দিলেন। 'উদয়পুরের রাণা রাজপুতকুলের প্রধান__এ ভজন্ত 
এ নজর প্রাপ্য। কিন্ত রাজসিংহ ও নজর গ্রহণ না.করিয়া বলিলেন, “আপনার 
'কাছে এ নজর মোগল বাদশাহেরই প্রাপ্য । ৰ 

বিক্রমসিংহ বলিলেন, “মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে, ভরদা করি, 
আর কোন রাজপুত মোগল বাদশাহকে নজর দিবে না। মহারাজ! আমাকে 
মার্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রথানা লিখিয়াছিলাম। 
আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় সমস্ত রাজপুত 
মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য করিলে মোগল-সাত্রাজ্যের উচ্ছেদ 
হইবে। আমার পত্রের শেষভাগ স্মরণ করিবেন। আমি আপনাকে কেবল 
নজর দিতে আসি নাই। আমি আরও দুইটি সামগ্রী আপনাকে দিতে আসিয়াছি। 
“ক, আমার এই দুই সহজ অশ্বারোহী; দ্বিতীয় আমার নিজের এই তরবারি 
আজিও এ বাহুতে কিছু বল আছে, আমাকে যে কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিবেন, 
শরীর পতন করিয়াও সে কার্য সম্পন্ন করিব 1” 

রাজসিংহ অত্যন্ত প্রফুল হইলেন। আপনার আন্তরিক আনন্দ বিক্রমসিংহকে 
জানাইলেন। বলিলেন, “আজ আপনি সোলাফ্কির মত কথা বলিয়াছেন। দুষ্ট 
মোগল আমার হাতে নিপাত যাইতেছিল, সন্ধি করিয়া উদ্ধার পাইল। উদ্ধার 
পাইয়া বলে, সন্ধি করি নাই। আবার যুদ্ধ করিতেছে। দিলীর খা সৈন্য লইয়া 
শাহজাদা আকবরের উদ্ধারের জন্য যাইতেছে। আপনি অতি সুসময়ে আসিয়াছেন | 
দিলীর খীকে পথিমধ্যে নিকাশ করিতে হইবে_সে গিয়া আক্ব্বরের সঙ্গে যুক্ত 
হইলে কুমার জয়সিংহের বিপদ্‌ ঘটিবে। তজ্জন্য আমি গোপীনাথ রাঠোরকে 
পাঠাইতেছিলাম। কিন্ত তাহার ' সেনা অতি অল্প। আমার নিজ সেনা হইতে 
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বিক্রমসিংহ আহলাদিত হইয়া বলিলেন, “আপনার আজ্ঞা শিরোধাধ্য |” 
এই বলিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি যুদ্ধে খাইবার উদ্োগার্থ বিদায় লইলেন ॥ 
ভঞ্চলকুমারীর কথা কিছু হইল না । 


পাৰ্ক লালিলত্ভ্হেদ 
মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত 


গোগীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলান্কি এবং মাঁণিকলাল দিলীর খাঁর ধ্বংসা- 
কাঁজ্ষীয় চলিলেন। যে পথে দিলীর খা আসিতেছেন, সেই পথে তিন স্থানে তিন- 
জন লুক্কারিত রহিলেন। কিন্ত পরস্পরের অনতিদুরেই রহিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি 
অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, কাঁজেই তিনি উচ্চ সাহুদেশে থাকিতে 
পারিলেন ন! ৷ তিনি পর্বতবাসী হইলেও তাহাকে অশ্ব রাখিতে হইত, তাহার 
কারণ, তদ্যতীত নিশ্নভূমিনিবাসী শত্রু ও দস্থ্যর পশ্চাদ্ধীবিত হইতে পারিতেন না। 
আর এই সকল ক্ষুদ্র বাঁজগণ রাত্রিকালে সুযোগ পাইলে নিজে নিজেও এক 
আধটা ডাঁকাতি__অর্থাৎ এক রাত্রিতে দশ পীচখানা গ্রাম লুণ্ঠন না করিতেন, এমন 
নহে । পর্বতের উপর তাঁহার সৈনিকেরা অশ্ব ছাড়িয়া, পদাতিকের কাঁজ করিত। 
এক্ষণে মোগলের পশ্টাদনুসরণ করিতে হইবে বলিয়া, বিক্রমসিংহ অশ্ব লইয়া 
আসিরাছিলেন। পার্বত্য যুদ্ধে তাহাতে অস্থৃবিধা হইল। অতএব তিনি পর্বতে 
না উঠিয়া অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির অন্বেষণ করিলেন। মনোমত সেরূপ কিছু 
ভুমি পাইলেন। তাহার সন্মুখে কিছু বনজঙ্গল আছে। জঙ্গলের পশ্চাৎ তাহার 
অস্থীরোহিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি সর্বাপ্রবর্তী হইয়া রহিলেন। 


এ 


তৎপরে মাঁণিকলাল রাজসিংহের পদীতিগণ লইয়া লুক্কাইত হইল। সর্বশেষে 
“গোপীনাথ রাঠোর রহিলেন। 

দিলীর খাঁ আক্ব্বরের দুর্দশ| স্মরণ করিয়া একটু সতর্কভাবে আদিতেছিলেন 
__আগ্রে অগ্ৰে অশ্বারোহী পাঠাইয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে, রাজপুত কোথাও লুকাইয়া 
আছে কিনা। অতএব বিক্রম সোলাঙ্কির অশ্বারোহিগণের সন্ধান তাহাকে সহজে 
মিলিল। তিনি তখন কতকগুলি সৈন্য অশ্বীরোহিদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য 
পাঠাইয়া দিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অন্যান্য বিষয়ে বড় স্থলবুদ্ধি, কিন্ত যুদ্ধকালে 
অতিশয় ধূর্ত এবং রণপত্ডিত_অনেক সম্রে বর্ভতাই রণপাণ্ডিত্য--তিনি মোগল 


১৫৬ বীজমিংহ 


অতএব আর পূর্বব্ৎ অবধানের সহিত চলিতেছিলেন না ।  মাঁণিকলাল_ বুঝিল, 


এ উপযুক্ত সময় নহে__সেও স্থির রহিল 

পরে, বথার গোপীনাথ রাঠোর লুক্কারিত, তাহারই নিকট দিলীর উপস্থিত। 
সেখানে পর্বতমধ্যস্থ পথ অতি সঙ্ধীর্ণ হইয়া আসিরাছে। সেইখানে সেনার মুখ 
উপস্থিত হইলে, গোপীনাথ রাঠোর লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া বাঘ যেমন 
পথিকের সন্মুখে থাবা পাতিয়া বসে, সেইরূপ সসৈন্যে বসিলেন । 
তাড়াইরা দাও” মবারক অগ্রসর হইলেন । কিন্তু গোপীনাথ রাঠোরকে তাড়াইবার 
তার সাধ্য কি? দসঙ্ধীর্ণ পথে অল্প মোগলই দীড়াইতে পারিল।.. যেমন গর্ভ হইতে 
পিপীলিকা বাহির হইবার সময়ে, বালকে একটি একটি, করির! টিপির| মারে, 
তেমনই রাজপুতের৷ মোগলদিগকে সঙ্বীর্ণ পথে টিপিয়া মারিতে নাগিল। এদিকে 
দিলীর সম্মুখে পথ না পাইয়া সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দবাড়াইয়| রহিলেন। 

মাণিকলাল বুঝিল, এই উপযুক্ত সময় । সে সসৈন্য পর্ব্তাবতরণ করিয়া বন্দরের 
গ্রায় দিলীরের উপর পড়িল। দিলীর খাঁর সেন! প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে 
লাগিল । কিন্তু এই সময়ে বিক্রম সোলাঙ্কি সেই হুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া 
হঠাৎ দিলীরের সৈন্তের পশ্চান্ভাগে উপস্থিত হইলেন। তখন তিন দিকে আক্রান্ত 
হইয়া মোগলদেনা আর এক দণ্ড তিঠিল না। বে পারিল, দে পলাইয়| বাঁচিল; 
অধিকাংশই পলাইবার. পথ পাইল না-.কলুবকের অস্ত্রের নিকট ধান্সের ন্যায় ছিন্ন 
হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল ৷ 

কেবল গোপীনাথ রাঠোরের সন্মুখে কয় জন মোগল যোদ্ধা কিছুতেই হঠিল 
শা সৃত্যুকে তৃণ জ্ঞান করিয়া বুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা, মৌগলসেনার সার- 
বাছা বাছা লোক। মবারক. তাহাদের নেতা) কিন্তু তাহারাও. আর টিকে না। 
গলকে পলকে এক একজন বহুসংখ্যক রাজপুতের আক্রমণে নিপাত যাইতেছিল। 
শেষ ছুই চারিজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল! 

দুর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া মাণিকলাল সেখানে শীঘ্রই উপস্থিত হইলেন ।, 
রাজগুতদিগকে ডাকিয়া . তিনি বলিলেন, “ইহাদিগকে মারিও না। ইহারা বীর- 
পুরুষ। হহাদিগকে ছাড়িয়া দাও 1৮ * 

রাজপুতেরা মুহূর্ত জন্য নিরস্ত হইল। তখন মানিকলাল বলিল, “তোমরা 


চলিয়া যাও। তোমাদের ছাড়িয়া দিলাম। আমার অনুরোধে কেহ তোমাদের 
কিছু বলিবে না।” 


বত মোগল বলিল, “আমরা যুদ্ধে কখন পিছন ফিরি নাই। আজও 


ফারব না।” দেই কর জন মোগল আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাণিক- 
লাল মবারককে ডাকিয়া বলিলেন, “খা সাহেব আর বুদ্ধ করিয়া কি করিবে ? 
অবারক বলিল, “মরিব ৷? * 


মাণিক | কেন মরিবে? ১ 
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মবারক |. আপনি কি জানেন না বে, মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই? 
মাণিক! তবে বিবাহ করিলেন কেন? : 
মবা | মরিবার জন্য৷ 
এই সময়ে একটা বন্দুকের শব্দ পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি 
কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে মবারক' মস্তকে বিদ্ধ হইয়| -ভূতলশারী হইলেন ৷ 
মাণিকলাল দেখিলেন, মবারব জীবনশূত্য | মাথায় গুলী বিধিরাছে। মাণিকলাল 
চাহিয়! দেখিলেন, পর্বতের সান্থদেশে একজন স্ত্রীলোক বন্দুক হাতে দীড়াইয়া আছে। 
তাহার বন্দুকের মুখনিঃস্থত ধূম দেখা গেল। বলা বাহুল্য, সে উন্মাদিনী দরিয়া | 

মাঁণিকলাল ভ্ত্রীলোককে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন 

সে হাসিতে হাসিতে পলাইন্লা গেল সেই অবধি দরিয়া বিবিকে পৃথিবীতে 
আর কেহ কখন দেখে নাই । 

যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসা শুনিল, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন' সে বেশভুষা 


“্ৰস্সুধালিঙ্গনবূসরস্তনী 
বিললাপ বিকীর্ণমুদ্ধজা 1” 


লোড সল্িতস্হ্ক 
ুর্ণান্ততি_ ইঞ্টলাভ 

ুদ্ধান্তে জয়তী৷ বহন করিয়া বিক্রম সোলাফ্ি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া 
আসিলেন। রাঁজসিংহ তাঁহাকে সাঁদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাক্কি 
বলিলেন, একটা কথা বাকি আছে। আমার সেই কন্াটা। কার়মনোবাক্যে 
আঁনীর্ধবাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্যা, সম্প্ৰদান করিতে ইচ্ছা! করি। গ্রহণ 
করিবেন কি?” 

রাঁজসিংহ বলিলেন, “তবে উদরপুরে চলুন 1” 

বিক্রম সোলাঞ্কি সেই ছুই সহজ ফৌজ লইয়া উদ়পুরে গেলেন। 

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাঁণিগ্রহণ করিলেন। তাঁর 
পর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাঁসবেভারই অধিকার, উপন্যাসলেখকের সে সব কথা 
বলিবার প্রয়োজন নাই |, আবার স্বয়ং গুঁরঙ্গজের রাজসিংহের সর্বনাশ করিতে 
প্রস্তুত হইলেন। আজিম আনিয়া গুরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজ- 
সিংহ বিখ্যাত মাড়বারী ছুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, গুর্গজেবকে আক্রমণ 
করিলেন। উুরদ্জেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বেত্রাহত কুক্ধুরের ন্যায় 
পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাহার সর্বস্ব লুঠিয়া লইল। র্বজেবের বিস্তর 
দেনা মরিল। 


১৫৮ রাজসিংহ Y 
গুরদ্গজেৰ ও আজিম ভরে পলাইর| রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে৷ 

গিয়|৷ আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবলদাস নামা একজন 

রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আমীরের মধ্যে লেনা স্থাপন 


এ দিকে সুবলদাস খা রহিলাকে উত্তমমধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন । পরাভূত 
হইয়া খা রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগস্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় 
পু কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের “অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত 
নগর, গ্রাম, এমন কি, মোগল স্থবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন ১ অনেক: 


তাহীদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া -ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার, 
অন্থরোধে হিন্দসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না| 

কিন্ত রাজমন্ত্রী দয়াল শাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত । 
মালবে মুসলমানের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। উুরঙজেব হিন্ুধর্শের উপর অনেক 
অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধস্বর্ূপে ইনি কাজীদিগের মন্তক মুগ্ডন করিয়া, 
বাধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া! দিতে লাগিলেন। 

দয়াল শাহ কুমার জয়সিংহের সৈন্তের সঙ্গে আপনার সৈন্য মিলাইলে, তাহারা 
শাহজাদা আজিমকে পাকড়া করিয়া চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। - আজিমও- 
হতৈশ্ঠ ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। 

চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইলেন ৷- 


শেষ, গুরহ্ধজেব সত্য সত্যই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা, চাহিয়াছিলেন,. : 


রদজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল. 
মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পাঁয় নাই। 


ভপসহং হান্ন 
গ্রহ্ছকারের নিবেদন 


গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে”. 
হিনু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । হিন্দু 
হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না) অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ 
হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল-মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই 


ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের: 


Cl আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বখন মুসলমান এত শতাব্দী 


অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজা সকল 
হিন্দ্‌ রাজা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুমলমানই হিন্দু অপেক্ষা 
রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে 
শ্রেষ্ঠ । অন্ঠান্ত গুণের সহিত যাহার ধৰ্ম্ম আছে_হিন্দু হৌক, মুসলমান হোৌক,- 
সেই শ্রেষ্ঠ। অন্তান্ত গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই_হিন্দু হৌক, মুসলমান 
হৌক- সেই নিকৃষ্ট । ওর্রজেব ধর্মশৃন্য, তাই তাহার সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যের- 
অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাঁজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি 
হইয়া মোগল  বাঁদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন |. 
ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ভ। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন 
 গ্রতৃতিও সেইরূপ হয়। উদ্িপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেব-উন্নিসা ও 
নিম্মলকুমারীর তুলনায়, মাঁণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা! 
যার। এই জন্য এই সকল কল্পনা । 
ওরঙ্রজেবের উত্তম এঁতিহাসিক তুলনার স্থল, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ উভয়েই 
প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি ; উভয়েই বর্ষে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল: 
'- ব্রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ] উভয়েই শ্রমণীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় 
(গুণে বিভুষিত ছিলেন, কিন্তু “উভয়েই নিষ্টর, কপটাচারী, জুর, দান্তিক, আত্মমীত্র- 
হিতৈধী এবং গ্রজাগীড়ক। এ জন্য উভয়েই আপন আপন সাত্রাজ্যধ্বংসের বীজ 
বপন করিন| গিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষুদ্র শক্ত. দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত 
হইয়াছিলেন,_ ফিলিপ ইংরেজ (তখন-্রভা্ি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ওউরজজেব 
মারহাট্রা ও রাজপুতের দ্বারা মারাহা্ট| শিবজী ও ইংলগডের তাৎকানিক নেত্রী 
এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয় । কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত 
রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয় । উভয়ের কীত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম 
ইউরোপে দেশহিতৈষী ধৰ্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন 
এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না। 


সমাপ্ত 
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